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মুখবন্ধ 


মনুষ্যসভাতা বর্তমানে এক গুরুতর সঙ্কটের মধা দিয়া 
চলিয়াছে। একদিকে যেমন মানুষের শজনী প্রতিভা ক্রমে 
পুষ্টিলাভ করিয়া উদ্ধগগনে ঠাদের দিকে হাত বাঁড়াইয়াছে, 
অপরদিকে তাহার নৈতিক মানভূমি ক্রমশঃ; অধ:পতিভ 
হইয়া সমাজের স্তরে স্তরে বিষম বিশৃঙ্খল! আনিয়া দিতেছে। 
আজ ঘরে, বাইরে, শিক্ষালয়ে, পরীক্ষাগৃহে, আফন আদা- 
লতে কোথাও মানুষের নিরাপত্ত। বলিতে বিশেষ কিছু 
নাই। সাধারণ মানুষের মুক্তির নামে, স্থখশান্তিবৃদ্দিকন্লে 
প্রকল্প, উচ্ছ্বামের অভাব নাই । অথচ, ইহারই অন্তরালে 
তুচ্ছকারণে তাহাদের প্রাণ মশ। মাছির গ্থায় বিলয় করিতে 
একশ্রেণীর লোকের কোনরূপ কুণ্া, দেখা যাইতেছে না। 
এই ছুঃসহ অবস্থা অল্প বিস্তর পৃথিবীর সবত্র ব্যাপ্ত। 


অধ্যাত্মবিষ্ঠার পর্য্যাপ্ত অনুশীলন সমাজ-মন মাজিত 
করিয়া, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য দুঢ় করতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে 
একট] ভারসাম্য আনিয়া সমাজের স্থিতিসাধনে সহায়তা 


করে। একালে, রাজনীতির প্রবল ঝঞ্চাবাতে, জড়বিজ্ঞা- 
নের অতিব্যস্ততায় শিক্ষার এই বিশিষ্ট ধারাটি একাস্তভাবে 
অবহেলিত। আলোচা গ্রন্থের সম্পাদক নিতান্ত সঙ্গত- 
ভাবেই মনে করেন, অধ্যাত্মচর্চার সহজোপায় উৎকষ্ট 
ভজন-সঙ্গীত শ্রবণ মনন, আস্ততঃ পক্ষে সহিফুতা সহকারে 
উহাদের পঠন-পাঠনের অভ্যাস। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতি" 
পয় উন্নত সাধকের শতাধিক ভঙন-সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া 
এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তন্মধো 
তাহার ন্ব-রচিত উচ্চভাবের কিছু সঙ্গীতও রহিয়াছে । এই 
গ্রন্থের ব্যবহারে কোন নর নারী কিঞ্চিন্নাত্র উপকার বোধ 
করিলে সম্পাদক তাহার শ্রমব্যয়, অথব্যয় সার্থক জ্ঞান 


করিবেন। 


সম্পাদকের এই শুভকামনা যাহ।তে সফল হয়, ভজ্জন্া 
স্্ীভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা এবং চিন্তাশীল পাঠক- 


বর্গের মীপে আমাদের সশ্রদ্ধ আবেদন জানাইতেছি | 
ইতি 


২৪ শে ফান্ধন, ১৩৫৭ সাল প্রীনির্দাল চন্দ্র সেন মজুমদার 





ওং 
ভূমিকা 


বিশ্ববিধান ধারায় ক্রমধারা-- 
ওতপ্রোত সন্নিহিত রহে। 
সত্যান্তসংঘাতে ন্ুুলংবদ্ধ ক্রমের ব্যতিক্রমে-- 
বিশৃঙ্খল -প্রবাহ বহে। 
হায়, পৃথিবী অধুন। সত্যান্তপ্রভাবাং__- 
প্রবল বিশৃঙ্খল দাবাগ্নিতে দহে। 
মহামহোন্নত ও উন্নত সাধকবৃন্দের রচিত 
তাগুবাগ্মি-নিবারি বন্দনাচয় সহ কতিপয় বন্দন1ও প্রার্থন। গ্রথিত- 
করিয়া এ দীনজন বন্দণ। গান গাহে। 
এই বন্দনায় যোগদান করতঃ 
কেহ যদি ক্ষণিকও হন শান্ত ও গ্রীত-_ 
মঙ্গল-প্রন্-তাই তো-. 
তাহাই এজন চাহে। 


শ্রীননী গোপাল সেনগগ্ত 
১৮২ সেলিমপুর লেন, 
টাকুরিসা 
ফলিকাতা--৩১ 
২৪ শে ফানস্ুন, ১৩৫৭ লাল 


বন্দনা 


বাউলের" সুর 


(১) 


প্রেম ভোলারে ভুলনারে। 
৪ প্রেম ছাড়লে পরে, হৃদয় পরে, প্রেম-মালা রইবে নারে॥ 
প্রেমহার গাথবি যবেঃ তোর এ হৃদয়মাঝে, 
প্রেম থাকবে নারে, না ভজিলে সে প্রেমের স্বরূপেরে ॥ 


(২) 
অধন কেইব! বলে, নির্ধন যাহার ম'থে 
মপি-মুক্তাময় যত, সকলেই হাদিগত; 
তার প্রেম-পুষ্পমালা । পরিয়াছি যবে মাথে। 
গরীবের মত ফিরি, লোকে বলে যায় মরি 


বিভূ প্রেমময় হারে, . . যেজন সতত গাথে। 


বন্দনা 


(৩) 
শাস্তিস্ধা পাব কোথা সত্যধশ্-লরঃ বিনে । 
শীতলিতে তাপিত প্রাণ, কি আছে হেন ভুবনে ॥ 
কত শত সাধুজন সধাপানে অন্ুক্ষণ, 
হয়ে সফল জীবন, সজেছে প্রেমনিধানে ॥ 
পাপেতাপে পাপীকুল হইয়া শোকে আকুল, 
গুলিতে মন পঙ্কিল আদিলে হেথায়__ 
প্রেমবারি সিঞ্চনে ক্ষালিয়ে কলুষিগণে 
প্রদানে গীযুষপন্নঃ তৃপ্ত মন যার পানে। 
অনস্ত এ সরোবর অনন্ত শাস্তির আকর 
অনস্ত সাধনাপর কুল নাহি পায়। 
অনন্ত সাধনাবলে লভিছে এ স্থধাঞ্জলে 
ভূষিত চাতকসম ছুটিছে অনন্ত পানে! 

( ভৈরবী ঠুংরী ) 

(৪) 
তোমারি প্রেমেতে নাথ, পাগল জগত যত 
কে কোথায় কত বাসে, কে জানিবে কতশত্ত ? 
হৃদয়ে তোমার প্রেম, হৃকমিত যেন হেম 
উজ্জ্বলতা৷ মলিনতা ভুগতে তাহী বিদিত ! 
স্থকঠিন এই হিয়া প্রেম বিনে বিদরিয়া 


নীরসতরুর সম ভাপিঞ্চেছে অবিরছ | 


বন্দনা 


(৫) 


উদ্বোধন 


সত্যধন্ম মহাসুধ্য উঠ ছেরে ভাই গগনে । 

ভবের আধার, দুরিবে নিশ্চয় নিজ তমুর কিরণ ॥ 
ত্যজ নিদ্রা ভাই, উঠ তর! করি, প্রাণ পাবেগো জাগরণে। 
মোহে অচেতন, থেকোন। এখন, জ্যোতিম্ময় হের নয়নে ॥ 
চাহিয়া দেখরে বিশাল অবনী ঘিরিয়। রয়েছে আধারে, 
পথ কোথা হায়! পথ নাহি পায়, পতিত সকল পাথারে । 
কলুষ-তিমিরে অন্ধ হৃদয়, ডাকরে পিতারে সঘনে | 
সাধিয়! সত্যধন্ের সাধনা, সার্থক কর জীবনে ॥ 
কোথা হতে আসা, কেন হেথ। আসা, কোথা যেতে হবে তাবরে, 
ভুলে কেন যাও, হে ভাই ভগিনী, ডুবিয়৷ মোহের আধারে । 
পিতাকে স্মরিয়ে, পিতাকে পুজিয়ে, হও আগুয়ান সমরে। 
ক্রয় হবে ভাই) তরাতে জগৎ, সত্যধর্ম এসেছেরে ॥ 


(যে দিন স্থনীল জলধি হইতে.....,গানের সুর) 


৬ 


এ শোন কে ডাকে তোরে ব্যাকুল স্বরে, 
এ শোন্‌ কে গাহে গান সুমধুর সুরে, 
এ শোন্‌ কে কাশী স্বরে সদা টানিছে তোরে। 


বন্দন। 
এদ্ঠাখ কে জেগে আছে 


ভোরে পাবার তরে হ 


এছ্যাখ কে বসে আছে 
প্রেমমুরতি ধরে । 


এ দ্যাখ, কে পরার করে 
সব নারী নরে, 
এ্রদ্ভাখ_ কে কাশ্ডারী তোর 
অকুল পাথারে । 
শীগ্ভাখ কে ভালবাসে 
সবে নিকিবচারে? 
এ ছ্যাখ, কে আলো দেয় 
মোদের ঘরে ঘরে । 
ধঈদ্যাখ কে গুণরাশি 
সবারে বিতরে, 
ইদ্ভাখ কে শকক্তহীনে 
শক্তিমান করে। 
ব্রন্যাৎখ কে জনে জনে 
(প্রেমে) রেখেছে অস্তরণে । 
আয় ভুই সেণ। ঘাই অতি ত্বরা করে। 
রাখিস না আর অন্য আশা 
সব বিতর তারে ॥ 


বেহাগ-- একলা! 


মাহারে করিলে ভয় 
মন কেন তবে সদ! 
যাহার ইচ্ছায় রবি 
বাহার ইচ্ছায় শষ্য 
যাহার ইচ্ছায় শশী 
ধাহার ইচ্ছায় চাদ 
[াহার ইচ্ছায় বাধু 
খাহার ইচ্ছায় মেঘ 
ধার ইচ্ছা পালিবারে 
আর শহ্য সিদ্ধ করে 
ধাহার ইচ্ছার ঘম 
ধাহার ইচ্ছায় পায় 
তাহার শরণ ল€ 
পাইবেরে বরাভয় 


বন্দনা 


(৭) 


থাকে নাকে কোনো ভয়, 
করাবে ভয়েরে ভয়? 
তাপ দেয় সবাকারে, 
আলো দেয় এ সংসারে । 
ঢালে স্ুুধ। ধরাপর, 
ধরে রূপ মনোহর | 
বহিতেছে নিরন্তর, 
ঢালে বারি ধরাপর । 
অনল দহন করে, 

অন্ন বিতরে সবারে ! 
করিতেছে বিচরণ, 
জাবগণ সুুজাবন-_ 
লভ তার পদাশ্রয় ৷ 

ভয় হইবে অভয় ॥ 


(৮) 
কীর্তন 


মধুর মধুর পরমন্ুন্দর 


অরুপের রূপরাশি | 


তুমি প্রাণরমণ, প্রেমের বিধান 


চিদাকাশে প্রেমশশী ॥ 


এ বন্দনা 


হুঘি প্রেমের আধার প্রেমের পাথার 
(তুমি ) প্রেমিকের প্রাণধন । 
তুমি পরাণরতন, হৃদয় ভূষণ 
(নাথ) তুমি প্রাণমন। 
তুমি আনন্দঘন, মোহনমোহন, 
তুমি হৃদয়হরণকারী | 
তুমি পূর্ণমমৃতং পুর্ণমমৃত্ডং 
তুমি স্ুধার সায়র হরি । 
আমার কাতর অস্তুর, ওহে প্রাণেশ্বর ! 
( দয়াল ) বর্ষ হে প্রেমবারি। 
( আমার পাষাণ হৃদে ) 
( এই মরুভূমে ) 
€ তোমার ) প্রেমের পাথারে, ডুবাও আমারে 


( তোমায় ) অনিমেষে সদা হেরি ॥ 
(তোমার শ্রেমনন্পর মধুররূপ ) 


(৯) 


জোমার প্রেমের জয় হে পিতঃ! তোমার প্রেমের জয়। 
তোমারি প্রেমের জয় হে পিত্ঃ! তোমার প্রেমের জয় ॥" 
তোমার প্রেমে সৃষ্টি স্থিতি, তোমর প্রেমে প্রলয়গীতি, 
(তোমার প্রেমে নাইকো ক্ষতি, নাইকে। কখন লয় ॥ 

নিত্য জ্ঞানজ্যোতিঃ তুমি, প্রকাশিছ বিশ্বখানি, 

প্রেমলীলা করছ তুমি, ( ওহে ) প্রেমলীলাময়। 


বন্দনা 


তোমার প্রেমে এলাম মোরা, তোমার প্রেমে বিশ্ব গড়া 

প্রেমেছেই বীধা-ধরা, প্রেমেই সমুদয় ॥ 

ঘরে ঘরে প্রেমের লীলা, বিশ্বে তোমার প্রেমের মেলা, 

প্রেমই ভবার্ণকে ভেলা, ওহে প্রেমময় ॥ 

আনলে মোদের এ সংসারে, তোমার মণ্ডন করবার তরে, 

( তুমি) প্রকাশিয়া হদয়ঘরে ; (সবে) করবে প্রেমময় ॥ 

যত কিছু অমঙ্গল, ছু:খ বিপদ ঘেরা জাল, 

তোমার প্রেম সুবিশাল, ( করবে) মঙ্গলেতে লয় ॥ 

( তোমার ) প্রেমলীলায় বিপদ এলে, প্রেমের টানে যাবে চলে, 

স্বন্দর করে নেবে বলে, এ বিধান হয় ॥ 

প্রেমে নিত্য টান্ছ সবে, তে মের জয় হবেই হবে, 

( সকল ) আপদ বিপদ্দ কেটে যাবে, (সবাই ) হইবে নির্ভয় ॥ 

( তোমার ) অনন্ত প্রেমের টান, কদাচ না হয় বিরাম, 

( শেষে ) পাব নিত্য প্রেমধাম, (এতে ) নাহিক সংশয় ॥ 

( তখন ) সকল আধার কেচে যাবে, সকল ভ্রান্তি দূর হইবে, 

প্রেমলীলার সাক্ষাৎ তাবে, পাব সকল পরিচয় ॥ 

( তখন ) আনন্দসাগর জীবনে (মোরা) মগ্ন রব অনুক্ষণে, 

অনিমেষে হেরব প্রাণে (তোমায় ) নিত্যানন্দময় ॥ 

( শেষে) নিত্প্রেমে নিত)জ্ঞানে, জ্ঞান-প্রেমময় প্রাণে 

রাখব না আর “আমি” জ্ঞানে (তোমার ) প্রেমেই হব লয় ॥& 
( মোর! প্রেমেই হব লয় ) 


[ তোরা আয় না সবে ভাই সে খেল! খেলাই......গানের সুরে ] 


৮ বন্দন' 
(১০) 

পিও! কত আর সহিব যাতনা ? 

তুর্দশ। আধার ঘেরা এ জীবন, স্থখমুরধ্য দেখা যায় না ॥ 

পাপে তাপে আমি আছি অিয়মাণ 

তু়্ৃতি অনলে ( সদা) দিতেছে প্রাণ, 

কোথা অন্তর্যামী, করুণাময় স্বামী, 

কৃপাদৃষ্টি করে ঘুচাও যাতনা ॥ 

দুর্দশার অস্ত কর ওহে নাথ 

এ জীবনে আজ হউক মম সুপ্রভাত, 

এখনি হইতে তোমারে লইয়ে, 

যেন থাকিতে পারি হয়ে অন্যমনা ॥ 


(১১) 


পিতঃ। বলগে! কোথায় যাই? 

মলিনতা'ভরা হৃদয় আমার, পথ খুজে নাহ পাই॥ 

পথ বলে দেও পথ বলে দেও, আমি কারে ব| শুধাই 
সেরূপ সারা দেও হে পরাণে, যা শুন তোমার পানে ধাই ॥ 
সংসারে আসিয়ে সম্বল হারিয়েছি, ছুব্বল হয়েছি তাই। 
বলে দেও, বলে দেও আমায় পিত 1 কেমনে ত্রাণ পাই ॥ 
বারেক ক্ষমিয়ে হৃদয়ে এসগো তোমারে পুজিতে চাই, 
প্রাণথমন মম দিয়ে ও চরণে, সকল যাতন! এঢাই ॥ 


ঘন্শলা ৯ 


তুমি ক্ষমাময় বিদিত জগতে, ভক্ত মুখে শুনি তাই, 

তবে কেন ক্ষমা! করিবেনা মোরে, (আমি) যাৰ আর কোন্‌ ঠ!ই? 
চিরদিন তুমি ক্ষমাই করেছে, নতুবা কি এটুকু পাই, 

ক্ষমা করি আজ ধুয়ে মুছে দেও, চিরতরে শ্ীচরণে ঠাই ॥ 


আসোয়ারী- একতলা 


(১২) 


'পেতঃ! বিলম্ব করোনা, আধারে রেখোনা, 
প্রকাশ হৃদয় মাঝারে। 
ক্ষম। কর মোরে, ক্ষমা কর মোরে, , 
ডাকিছি আমি গো কাতরে ॥ 
আর কত শাস্তি দিবে গে আমারে 
হীন বলেও কি দৃষ্টি নাহি পান্ডে? 
নিতান্ত অবোধ নিতান্ত মলিন, 
তবুও চাহিছি তোমারে 4 
পাষণ্ড ছুজ্জন যাইবে গো কোথা, 
তোমা বিনা তার আছে কেবা হেথা? 
তোমারি করুণা, তোমারি করুণ! 
তাহার সম্বল পাথারে॥ 
' শুন্য দয় লইয়ে বলগো। থাকিব আধারে কতকাল ওগো? 


১০ বন্দনা 


মোবে দেখা দেও নিত্যসাথী হও, 
যাতন1 যাইবে দূরে ॥ 

তোমারি ইচ্ছায় সকলি ঘখন 

বিশ্বে সতত হয় সমাপন 

ভাব কেন নাথ এখনি আমি না, 

পৃঙিতে পারিব তোমারে £ 


(১৩) 
পিতঃ ! হের হের হের মোরে। 
আমি অতি অভাজন, পড়ে আছি ছুস্তরে ॥ 
আমি অতি নিরুপায়, তুমি অন্রপায়-উপায়, 
পড়ে আছি অসহায়, তুলিয় ধর আমারে ॥ 
হমিই শাস্তির তালয়, তুমিই হ€ অভয়, 
তবু কেন জ্ছালা হেন, সদা সহিব অস্তার? 
তুমি করুণানিলয়, ভুমি দীন-দয়াময়, 
নিজ গুণে দয়া করি উদ্ধার মহাপাপীরে ॥ 
ভুমি প্রেমজ্যোতিণ্য়ত আমাতে হও উদয়ঃ 
(মোর ) সর্বদোষ পাপরাশি, নেও দুর দূরান্তরে ॥. 
(তুমি) নিক্ষলঙ্ক নিরগন, তুমিই কর মাজ্জুন 
নিজ হাতে নিজ স্ুুতে, রেখোনা আর আধারে ॥ 
হৃদয়ভরা মলিনতা, দেখিছিনা! তোমায় হেথা, 
বারংবার জ্যোতি; তব প্রকাশ এ মোর অধারে ॥. 


বন্দন। ১৬ 


তুমি প্রেমের আধার, তুমি প্রেমের পাথার, 

ভুমি পরমস্তুন্দর, ( মোরে ) রেখেছ তোমার ক্রোড়ে ॥ 
তুমি অমুতের খনি, তুমি হাদে প্রেমমণি, 

তোমা ছাড়া হয়ে আমি, পড়েছি বিষম ঘোরে ॥ 
তুমি পিতা দয়াময়, এবে মোরে হও সদয়, 

দীনহীন শ্ত তব, প্রেম দিয়ে তাব তারে ॥ 

দেখ! দাও প্রেমময়, কাতরে ডাকি তোমায়, 
কতকাল আর থাকব নাথ, তোমা হতে দূরে দূরে ॥ 
অনন্ত সসেহেতে তুমি, সর্ব অপরাধ শাম, 

নজ গুণে কোলে কর ব্যাকুল তব ম্ুতেরে ॥ 
মধুকাণের সুর 


(১৪) 


পিতঃ এসহে, 
তুমি এসহেঃ তুমি এসহে হৃদয়মন্দিংরে । 
প্রেমভক্তিহারে, পুজিব তোমারে, (আর) হেরিব পরাণ ভরে ॥ 
আজীবন দগ্ধ পরাণ লইয়া, কতই ঘুরিতে পারে ? 
আমার সকল কলুষ ধুইয়া এসগো (তোমায় ) 
গুজিব হাদয় ভরে ॥ 
এ সংসারে পিত্তঃ! এসেছি গো আমি, 
তোমারে পুজিবার তরে। 


১২ বন্দনা 


( কিন্ত) পাপ মোহেতে হইয়ে পতিত রয়েছি নরকে পরে? ॥ 
এ অধম ভনগে। চাহেগো তোমারে (সেযষে)যাতন! 

সহিতে নারে। 
তুম দুরেতে থেকোনা, আধারে রেখোনা।, 

প্রকাশ হৃদি মাঝারে ॥ 
তোমার পরশ পরাণে পাইলে, ( আমি ) ছুটিব তোমার তরে, 
আমার হৃদয় কমল উঠি/ব ফুঁটিয়া, প্রভূ ও চরণ পৃজা ওরে ॥ 
(মামার) সকল যাতন] দূর হয়ে যাবে, নিকটে পেলে তোমারে, 
আমি পরাণ ভপ্িয়া গাব তব নাম, হৃদয় ঝরিবে অঝোরে ॥ 
কৃপা কর পি হে কপাময়, কৃপা কর নিজ কিন্করে, 
খসমি হব আত্মহারা, হে পরাণ-প্রিয়, মোদের মিলন মন্দিরে ॥ 


কীর্তনভাঙ্গ সুর 


(১৫) 


ডেকে লও দয়! করে তোমার অভয় ধামে হে 
যেথা নাহি পাপ নাহিক সম্ভাপ 
নাহি জাল জঞ্জাল হে। 


যেথা শান্িধাম আনন্দ আরাম 
শ্বধাধ!র। বহিছে রে। 


বন্দন। ১৩ 


ইচ্ছা তব পালিতে, এসেছি জগতে 
থাকিব তব ইচ্ছাতে। 


(কিন্ত ) আর ত পারিনা, দুর্দশা ঘোচেনা 
কোথা দয়াল পিতঃ হে ॥ 

স্েহময় তুমি, পাপপুর্ণ আমি 
বিদ্রোহ মমক্ষম হে। 


কোলে করি লও স্ধাবাণী কও 
অভয় বর দেও হে॥ 


(১৬) 


নাথ হে হের অনাথেরে। 
আমি কত কাল আর এ যাতনা, সহিয়া মরিব ঘুরে ॥ 
হৃদয়ে করে যেজ্ঞান, তিমিরে অর্পণ সম 
বিভাসিত উজ্জ্বলিতঃ সে জ্ঞানদেহ আমারে ॥ 
আধার হৃদয়ে নাথ, জ্ঞানালোক জ্জালাইয়! 
দিব্যজ্ঞানে উদ্ভামিত কর নাথ দয় করে॥ 
|ণ্রীথরুদেবের সঙ্গীত অবলম্বনে রচিত- রামপ্রসাদ সরে ) 


(১৭) 
এ পাপরাজ্যে থাকবো না আর 
ব্রন্গাধাতম করব গমন। 


বন্দনা 

নিত্য প্রেমসিদ্কুনীরে 

নিত্য রহিব মগন ॥ 
নিত্যগুর সাক্ষং ভাবে 

করিবেন পরিবেশন 
নিত্যজ্ঞান-কঠিন অন্ন 

( আমি) নিত্য করিব ভোজন ॥ 
( তার) নিতাপ্রেমপীযুষ ধারা__ 

করিব মুই নিত্য পান। 
হব শীতল, যাব অতল 

ভূলিব অপর ধন ॥ 
জীবনে মোর নিত্য তাহার 

ইচ্ছা করিব পালন । 
€ মোরে ) রাখবনা আর, প্রেমে এবার 

করিব তায় সমপণ ॥ 
নিত্য ধ্যানে, নিত্য জ্ঞানে 

হয়ে নিত্য প্রেমে মগন, 
( আমি ) হেরব মুক্তহনদয়ে নিতা 

সেই সুন্দর প্রেমআনন ॥ 

( প্রেম মধুর আনন ) 
( মোর) নিত্য জ্ঞান-প্রেম ধন। 


( তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব'*"**'গানের সুর 1) 


বন্দনা ১৫ 


(১৮) 

অভয় ধামে কে ডাকে, ডাকেরে? 

যেথায় নাহিক ভয়, নাহ কোন সংশয়, 
তথ! তোরা কে যাবিরে ? 

যে দীপ্ত দিব্য আলো, নিত্যই দরিছে কালো 
আধারলেশ নাহি রে॥ 

যেথা নাহি চিন্তীলেশ, নাই ভাবনা বিশেষ 
কেবলি নিত্য শাস্তি রে॥ 

যেথা নাহি কোন পাপ অভিশাপের উত্তাপ, 
আনন্দ ধার। বধষেরে ॥ 

যেথা আছে দিব্যজ্ঞান, নিত্য প্রেম প্রশ্বণ 
সত্যামৃত মিশ্রিত রে ॥ 

যেখা মোর নিত্য পিতা ঘ্ুচাতে হৃদয়ব্যথা 
ঢালিছেন আশীষ রে ॥ 

যিনি নিত্যজ্ঞানসিন্ধু, যাহার মঙ্গলবিন্দু 
এজগতৎ পালিছে রে॥ 

হাড়রে সকল ছাড়, ধররে তাহারে ধর 
শ্রাপদে শরণ লও রে ॥ 

প্রেমের উৎস পাবে, সকল জ্জাল! ঘুচিবে 
শাস্তি ধাম লভিবে রে॥ 


৯৬ বন্দন। 


(১৯) 
বিশপদভঞ্জন দয়াল হরিঃ সক্কটউদ্ধারী 
করুণাময় পিতঃ ! বিপদ বারণ ॥ 


(১০) 
মোর বিপদ্‌ নাশ, সঙ্কট হর 
দয়াময় পিতঃ করুণানিধান ॥। 


(২১) 
অধমতারণ পতিতপাবন, দুস্তরে নিস্তার ।' 
প্রেমময় দয়াময়, পাষণ্ড উদ্ধার ॥ 


(২২) 
পুর্ণ সত্য, প্‌ ওন্তান, পু (৫পমরসধাম 
পর্ণ জ্যোতিঃ পূর্ণ শিব, দয়ানিধি ভগবান্‌ ॥ 
(হরে কৃষ্ণ হরে কুষ্ণ-"- কীর্তনের সুর ) 


(২৩) 
জগদীশ জগন্নাথ জগত্জীবন। 
পতিত পাবন পিতা অধমতারণ ॥ 


(২৪) 
দীননাথ দীনবন্ধু দীনের শরণ | 
দৈম্মোচন দয়াল দীনের তারণ & 


বন্দশ। ১৭ 


(২৫) 
পরমধি গুরুনাথ 


এস গুরুদেব আজি মোদের উৎসবে । 

এস নিজ গুণে, কৃপা করে, লয়ে দেবদেবী সবে ॥ 
আমর! ছ্রববল অতিঃ 
পৃজিতে জগত পতি, 

বিতরিতে ধন্মাজ্যাতি £ শক্তি কি দিবে? 
ডাকি বাকুল অন্তরে, 
সাহায্য কর স্বারে, 

যেন ক্রুমোন্নতি লাভ করে মত্ত হই বিভুরবে ॥ 
ধর ধর দীনজনে, 
সাধন ভজন হীনে, 

তোমার প্রেমবারি বরিষণে সুশীতল কর সবে॥ 


(২৬) 
পরমধি গুরুনাথ 


দেখা দাও হে গুরুদেব, ডাকি ব্যাকুল অন্তরে । 
এস নিজগুণে, কৃপা করে, উদয় হও হৃদয়মন্দিরে ॥ 
তুমি প্রভু শান্তিনিকেতন, 
হৃদাসনে বসে কর নাম সংকীর্ত্তন, 


১৮ 


বন্দনা 


আমার অজ্ঞান আধার দুর কর, হেরি ছুটী নয়নভরে ॥ 
জানি তুমি ভক্তির প্রাণধন, 
যেভাবে যে ডাকে তোমায় কর বাসনা পুবণ, 
আমার গুরুদেব! 'প্রসন্নহয়ে জীন্ুক্ত কর মোরে ॥ 
আমি আত মুঢ় অভাজন, 
দয়া করে দাও হে তোমার ও রাঙ্গা চরণ, 
গুরু) তোমার অপারকরুনাগুণে উদ্ধার কর আমারে ॥ 


(১৭) 

পরমবি গুরুনাথ 
কি শক্তি মোদের গুরু করি তব গুণগান! 
অনন্ত প্রেমেতে নাথ, করহ মোদের ত্রাণ || 
(প্রম ভক্তি একা গ্রতা, সত্য দয়! পবিত্রতা, 
অভেদ জ্ঞান সরল, মমতা সমদর্শন ॥ 
দরশ্রতি দৃরদুষ্টি, করুণা কৃপাদি তুষ্টি, 
বিশ্বান মহিষ্টভাব, নির্ভরত। সোহহং জ্ঞান 
(অধাধ্য) অনস্তত্ব লভে' পি, উদ্ধারিতে এ জগত, 
সত্যধম্ম-দিননাথ প্রকাশিলে ত্রিভূবন | 
আয়ুহীনে আয়ুদান পাপীর পাপগ্রহণ, 


করিয়ে জীবনদান, রাখিলে কত সন্তান ॥ 


সন্দেহের ধারণ, 
প্রভাবেতে দরশন 
পাশাদি করিয়া লয়, 
আচগ্ালে কোলে লয়, 
ন৷ চাহিয়া অর্থ স্বার্থ 
করিলে কত কৃতার্থ, 
অপার মহিমা তব, 
মানব অসাধা সব 
প্রমাদি গুণবিহীন, 
মোরা কি পারি কখন, 


কভু বন্ুত্ব সাধন, 
দিয়ে তুষিলে কখন 1 
নিজ বিশাল হৃদয় 
না হেরি কভু এমন ॥ 
বিতরিয়! পরমার্থ, 
প্রিলোক মনুজগণ ॥ 
অচিস্ত্য তব বিভব, 
করিলে কম্ম সাধন।! 
নিতান্ত অবোধহীন, 
কর্তে তব গুণগান? 


( ২৮) 
পরমবি গুরুনাথ 


ওহে শোমার গুণের অন্ত কেব! পায়, গুরুদেব, অসীম গুণময় 
কলির জীব তরাতে, এ ধরাতে, নিজগুনে হও উদয় ॥ 

দেহ হতে নিগমন, 

পুনঃ দেহে আগমন, 

হেন অনন্ত সাধন, 
কর পাপ গ্রহণ, অভেদ জ্ঞান, অনন্ত শান্তির আলয়॥ 

একদিন হিমালয়েতে, 

ভক্তের তম: নাশিতে, 


২ বন্দণ। 


গিয়ে মুল্ম দেহেতে, 
তারে প্রেমানন্দ প্র! করে শান্তি দিলে তার হৃদয় ॥ 
নাহি জ্ঞানের অহঙ্কার, 
প্রেমে ডগমগান্তর, 
জ্ঞান প্রেমের একত্ব আধার, 
দেখে ধাধা লাগে পণ্ডিতজনার, এ প্রেমে ভক্তগণ সব ডুবে রয় ॥ 
ওহে দয়াল অবতার ! 
করে' সত্যধন্ম প্রচার, 
জীবের ঘুচাও মন-আধার, 
এসে বিনামূলে নাম দিলে, কলির জীবগণে হয়ে সদ ॥ 


(১৯) 
পরমধি গুক্ুনাথ 


গুরুদেব ককণানিলয়, প্রেমময়, শান্তিময়, সুখময় । 
তুমি ভক্তবাঞ্ণকল্পতরু, গুরু চিদানন্নময় ॥ 
সংসারের সার তুমি, 
তুমি প্রভূ অন্তাধামী, 
এই বিশ্বের তুমি সর্ববা শ্রয়_ 
ভবে, অনস্তু ভাবেতে আছ হ'য়ে ওহে ভাবময় ॥ 
প্রসন্ন হইলে ভূমি, 
প্রসন্ন হন জগতন্বামী, 


বন্দন। ২১ 


সুরাস্থর হেরি হধময়, সুরামসুর হেরি হধময়।॥ 
অরি দলে নাহি অস্ত, 
শুধু মিত্র তুমি কান্ত, 
বিপদে হও এসে উদ্য়-_ 
এসে তুমি নিজগুণে লও কোলে হয়ে সদয় ॥ 


(৩) 


পরমধি গুরুনাথ 


গুরু এস হে এম হে! বসহে বসহে, 
আমার হৃদয় আসনে । 
আমি ধোয়াইব তব রাতুল চরণ 
নয়ন-সল্লি পিঞ্চনে ॥ 
প্রীতি ভকতি কুন্্রমনিকরে 
প্রেমচন্দনে চচ্চিত করে 
নমঃ গুরুদেব, নম; নম বলে, দিব হে অগ্্রলি চরণে। 
এ দেহভাপ্তারে আছে যত্ধন 
দিব হে দিব হে, করি নিবেদন, 
আমি চাহিনা জগতে, পৃথক থাকিতে, আপনা লইয়া জীবনে 1 


৮ 


বনালা 


(৩১) 
পরমধি গুরুনাথ 


তোবা আয়রে আয়রে, আয়রে সবে, 

আনন্দে গুরুগুণ গাই । 
গুরুগুণ গাহরে মোরা, গুরুগুণ গাই ॥ 
পক জ/ন্মর কারণ, গুরু যে অমূল্য ধন 
ক্ষণ তরে তার কথা, ভুলন রে ভাই ॥ 
৬ক্ত বাঞ্ধাকল্পতর, আমাদের দয়াল গুরু 
তার মত আর কেহ, ভব মাঝে নাহ ॥ 
সব্বসিদ্ধিশা (ভ্তদাতা, গুরু আমাদের পিতা, 
তাব নামের বলে, কুতৃহলে, গুরুলোকে যাই ॥ 
তন্গনামে পাগলপারা, ব্রন্গানন্দে আত্মহারা, 


এমন প্রেমিক জগতমাঝে আর দেখি নাই ॥ 


জে আত বিধাতার, গুরু মোদের প্রাণাধার, 
ভার কৃপা লভিলে রে আর কিবা চাই ॥ 


(৩২) 
প্রেমানন্দে ব্রন্মগুণ গাও । 
ব্রহ্মাগুণ গাও রে সবে, ব্রহ্গাগুণ গাও ॥ 
বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, 
পথ ও তোর জানা আছেঃ 


বন্দন। ২৩ 


তবে কেন উধাও হয়ে ছুটে যাও ।। 
গুরু তোর সহায় আছে, 

ভাবনা করা তোর তো মিষ্ে। 
সুবাতাসে নৌকা তব ছেড়ে দাও ॥ 
আপনহার! চিত্তহারা, 

কেন হয়ে পাগলপারা, 

বিবেকের কথা তুমি ভুলে যাও ? 
সকল চিন্তা পরিহর, 

নাম কেবল সম্বল কর 
ব্রন্মার্দেশে দাও রে ছেডে নাও ॥ 
সদ প্রাণে জপরে নাম, 

পুর্ণ হবে মনক্কাম, 

পাইবে ত্রন্দে ছদ্মাঝারে, 

আর কিবা চাও !। 


(৩৩) 
ওগো পরাণ প্রিয়, পরাণ প্প্িয় ! 
কাম লোভ মোহে পঙ্কিল হৃদি 
আমায় পুত করিয়া নিও ॥ 
দশীনহীন অতি অধম অগতিঃ 
পরম ছুম্মতি সদা পাপে রতি, 


৪ 


বন্দণ। 


ওগো! অস্তধ্যামি অগতির গতি, 
করুণানয়নে চেয়ো 1!_-( দীনে) 
আসিবে কি দিন হ'বে কি স্তুদিন, 
ক্ষুদ্র দে নাথ হ"বে সমালীন, 
আমি যে অভাগা! অযোগ্য ও দীন, 
যোগ্য করিয়া নিয়ো ॥--( আনায় ) 
অকুল পাথার অশান্ত এ চিত, 
কুল নাহি হেরি হ'তেছি শঙ্কিত, 
করুণানিধান হে ভব কাগুারি-- 
তব পদাশ্বয় দিও ॥__( আমায়) 


(৩৪) 


আমার এই বাসন! প্রাণে । 
রাখবো তোমায় প্রাণের ঠাকুর__ 
হৃদে সঙ্গেপনে । 
দিবানিশি কাটবে আমার 
শুধু তোমার গুণগানে ॥ 
প্রেমেভরা আকাশ বাতাস, 
জলে স্থলে তোমার প্রকাশ, 


বন্দল। ২৫ 


আমি এমন অবোধ অসার 


সাড়। জাগে ন! তায় প্রাণে 
তবু এই বাসনা প্রাণে ॥ 


ভূবন হ'ল আলোয় আলো, 
তোমার গানে ছেয়ে গেল, 
দেখিনা যে অন্ধ আমি 
ন! শুনি তা কানে। 
( তবু) এই বাসনা প্রাণে ॥ 


করুণানির্বর প্রভৃ'চরণে ঠেলনা কভু 
বাসনা মোর পুরাও তবু 
তোমার অপীম দয়াদানে। 
আমার এই বাপন। প্র:ণে॥ 


(৩৫) 


কতকাল এমন করে রাখবে দূরে 
ওহে প্রেমময় । 

আমি তোমা ছাড়া জীবনহার! 
কাটাই যে সময় ॥ 


২৬ বন্দনা 


আসগার শুন্য হৃদয়পর 
করবে দিবে চরণভর, 
( আমি ) তোমার প্রেমের আলোক ধারায়, 
হব আলোময় ॥ 
আমায় অন্ধ ছুনয়ন, 
( কবে) তায় পাতিবে আসন, 
বিশ্বভুবন দেখব তখন 
শুধুই তোমাময়॥ 
বুথ। গর্বৰ অভিমান, 
কবে মায়া মোহ ভান, 
সকল ছেড়ে তোমার মাঝে 
হব প্রেমে লয় ? 
ওগো দয়াময় ॥ 


(৩৬) 


কি অপার দয় তব 

ডাকিলে এ দীনহীনে 1 
কি আশা জাগালে নাখ, 

আশাহীন এ জীবনে ॥ 


বন্দনা ৭ 


নিবিড তমসা ঘের! 

আমার এ দিপুর, 
উজ্জলি উঠিল আজি 

কি আলোকে ভরপুর ! 
যে সুরে নীরব বীণা 

বাজাইলে আজি তব 
আশীষ তোমার নাথ 

হউক সে চির নব) 
অপার করুণ! তব, 

ভোলনি গু দীনজনে। 
আধার মলিন হিয়া 

দিলে উলিয়_ 
বঙ্কারি উঠিল স্তর 

এ নীরব হাদিবনে ॥ 
নারস মানল সরে 

স্থধা সঞ্চারিলে, 
হিল্লোল উঠিল দুলি 

প্রেমমলয়া সনে। 
অপার করুণ! তব ডেকেছ এ দীনজনে ॥ 


২৮ বন্দন। 


(৩৭) 


আমায় পাগল করিয়া দাও 
প্রেমমদিরা দিয়া । 
ক্ষণেকের স্থুখ হুঃখ 
সকলি ভুলিয়া যাই 
শান্ত শীতল হউক এ তাপিত হিয়া 
এ ভব ভবন কারা, 
( শুধু) তুমি থাক ঞ্রুবতারা, 
( আমার ) বাধন দ্বুচায়ে দাও 
আর সব নিয়া । 
আমায় পাগল করিয়া দাও 
প্রেম মদিরা দিয়া | 


(৩৮) 


হে মোর অস্তরযামি, করুণাময় স্বামী ! 
পাতকী জেনেও ত্যজনি এ দালে, 
আছ কাছে সদা এ দূর প্রবাসে, 

( তব) চরণের তলে দিও হে আশ্রয়, 
চির কল্যাণকণনী !। 


বন্দন। ২৯ 


নাহি আছে জ্ঞান না আছে ভকতি, 

অতি মুটমতি নাহি জানি স্তৃতি, 

( তবু) তোমারই আশায় তোমারে তো চাই- 
( আমি) নাহিক মুক্তিকামী ॥ 


হে দয়াল মম অপরাধ শত, 

নিজগ্চণে নাথ সহিচ নিয়ত, 

আদেশ তোমাব পালিতে শকতি 
দিও নাথ দিও ভূমি, 
করুণাময় স্বামী |! 


(৩৯) 


€ তোমার ) এমন করে লুকিয়ে থাকা চলবে না । 
মায়া মোহের আধার ঘিরে 
ভূলিবে রাখা চলবে না ॥ 
মোহের বাধন যাক্‌ টুটে যাক্‌, 
মায়া শুধু তোমাতে থাক্‌, 
এমন আলোয় রাখো আমায় 
তোমায় ছাড় দেখব না ।। 


২০৩ 


বন্দন। 


তোমায় পেয়ে ভূবন হাসে, 

পত্রে পুষ্পে গন্ধে রসে, 
মাতল্‌ ধরা প্রেমাবেশে, 

আমিই শুধু হাস্বে। না ? 
মুছল পবন যায় যে বয়ে, 

মধুর তোমার পরশ লয়ে, 
বিশ্বে প্রেমের পুলক দিয়ে, 

আমার প্রাণেই লাগবে না ? 
নিশার আধার কেটে গেল, 

এ গগনতলে উধার আলো, 
আমার হৃদয় গতীর কালো 

তাতেই আলো ফুটবে না? 
দয়ার তোমার ন!ই সীমানা, 

অযোগোরে দাও করুণা, 
নিরাশ কেন হব তবে, তোমার আশা করবে ন!! 

আমি তোমায় ছাড়বো না ।। 


ধু. 
টি 


বন্দনা 


(৪০) 


তারে ভুলিব কেমনে ? 
সে যে জীবনভীবন অন্তরধন 

বাচে কি জীবন 

জীবন বিনে; 

সে যে প্রেমস্্ন্দর 

হৃদি কমুদিনী ফুল্লশশধর, 
বিশ্বচরাচর দেখন মুখর 

সতত যাহার গুণগাণে | 
অসীম জীবনে সিশায়ে জীবন, 
কতদিনে হব সুখে নিমগন, 
পুলকে ভরিবে নাখল ডুবন, 

সেই পরমানন্দ পরনে ॥। 


বন্দন! 
(৪১) 


কোথা তুমি ন্রেহময় পিতা ! 
শোকতাপ ভর সংসার সাগরে, 
একমাত্র তুমি নাথ ত্রাতা ॥ 
পতিতপাবন দীনের শরণ 
পাতকনাশক তুমি গো 
তোমারি ইচ্ছায় স্থগ্টিস্থিতি লয়, 
বিশ্বচরাচর ধাতা ॥ 
করুণানিধান, প্রেমের বিধান” 
বিপদবারণ তুমি গো 
আনন্দসদনঃ নিতানিরঞ্জন, 
সভয়ে অভয় দাতা ॥ 
অনাদি অনন্ত, অমেয় অচিস্ত্য, 
জর অবয় তুমি গো- 
সত্যসনাতন চিণ্মঘ চেতন 
স্তাবর জঙ্গম পাতা ॥ 
দয়ার সাগর সব্বগুণাকর 
সববগুণাতীত তুমি গো, 
অধম নিগুণে তার নিজগুণে 
পাবন চির পরিত্রাতা ॥. 


বন্দন। 
(৪8২) 


যায় যেন সারা জীবন আমার তোমারি আদেশ বহিয়!। 
তোমারি নামের অমিয় মাধুরী রহে যেন বুক ভরিয়া ॥ 
চির দিন থাকি সবার নিকটে সদ] নত শির করিয়া । 
(সিংহ-স।হসে হেয় যাহ? তাহ! চলি যেন পদে দলিয়া ॥ 
উপকার যদি নাহি লাগি কারু, অপকৃতি লহ হরিয়।। 
এ জীবন মম নির্মল হউক তব স্মৃতি-পথ চাহিয়৷ ॥ 


(॥ ৪৩ ) 


(প্রো) কে তুমি, কে তুমি, কে তুমি কে | 

মম অন্তব মাঝে সদা বিরাজ হে ! 
হরবল-চিত মোর ঘোরে শতধারে, 
শ্রান্ত হইলে কোলে টানি? লহ তারে, 
শান্ত হইয়া আমি ভাবি ধীরে ধীরে, 

এত অবসাদ কে বা হরিল রে! 
কর্ম-বিরোধে যবে অধীর হয়া 
কোন্‌ পথে যাব আমি ন1 পাই ভাবিয়া, 
অবশ করিরা কাজ দেও করাইয়া . 

শেষে দেখি সেই ভাল, (সই ভাগ হে॥ 


রি বন্দনা 


ংসার দুঃখ জ্বালা সহি” বারে বারে, 
মুক্তি লাগিয়। প্রাণ আইঢাই করে, 
কি পথে মিশিবে উহ। বল কৃপা করে, 
হে প্রাণ প্রভূ মোর; হে প্রিন্ন হে॥ 


(৪১) 


ও তার প্রেমজলে তাসানে। তরী 
তুফান্রে কি ভয় রে ও ভাই 
তুফান্রে কি ভয়রে? 

€গো শিল। ভাসে ধ!র নামে, তার 
প্রেম কি মিছে হয়, কি রে তার 
প্রেম কি মিছে হয় রে? 
সে যে আলোর আলে, কালোর কালো 
ঝড় তুফানের রঙ. ঘে!রালে! 

আবার, আর এক সাজে খেয়ার তরী 
সে-ই বেয়ে যায় রে ও ভাই 
সে-ই বেয়ে যায় রে।। 

শুধু তুমি ত্রাস্ত, আমি শুদ্ধ: 
এই বিতর্কে জগৎ খুগ্ধ, 

একটু তলিয়ে দেখ 'তোমায়ঃ “।মায়। 


বন্দনা সহ 


ভাষায় তফাৎ রয় তো কিছু 
মূলে তফাৎ নয় রে ॥ 


(8৫) 


(ও) হরি নারায়ণ ব্রহ্ম, হরি-_ 

হরি নারায়ণ ব্রহ্মা! 

এস, যুগ-উপযোগী রূপ ধরিয়া, 
নাশিতে যত অধ্ন্ম ॥ 

খষি দেবতার প্রিয এ ভারতে, 


আজি একি হায়! হেরি চারিভিতে, 
দৈন্ের গ্লানি, দানবী চারণী 


নাশিছে মানসশশ্ম ॥ 
কণির ছলনে ভুলিয়া সবা'য় 
লোভে পাপে দহিঃ এৰে প্রাণ যায়, 
এস এস হরি, পূর্ণশান্তিময়, 
পুনঃ স্থাপিতে মানবধন্ম ॥ 


৩৬ বন্দনা 
(৩৬) 


বল, কোন পথ ধ'রে কি উপায় করে 
োমারি সকাশে ফিরিব? 
কত কাল তোমা-ছাঁড়া হ'য়ে শাছি 
আর কত কাল রহিব ” 
জীবনের খেল। ফুরাইয়ে এল 
(তবু) আশ। নাহি তার ছাড়ে কোটি, 
এ আশার ছলনে ভুলিয়া! ভলিয়1-_ 
ছুখে গেল সারা জীবনটি | 
বল, কোন অস্ত্রবলে আশপাশ কাটি, 
এ পারের তরীতে উঠিব £ 


ভাই বন্ধু জ্তাতি কেহ জানিল না-_ 
কোখা। গু ধার ১/খ, 


সবে বিষয় প্রমোদে মাতিয়া রহিল 
লুটিয? লইল বাহিরটি । 


বল, কোন. প্রাণে কাকে কিছু ন। বলিয়া 
কুপণেরই মত সরিব ? 
আবনসিবার কালে, যাহা দিয়াছিলে 
শে গেছি বনু হারায়ে- 
বাকি যাহ। আছে পুরাপুরি যদি 
নিয়ে আসি সাথে কিরা”য়ে 


বন্দনা ৩৭ 


তবে, অসতর্ক দোষে. স্বাথপর বেশে 
কি ভাবে সুমুখে দ্রাড়াব ? 


(৪৭) 


নমে। দেবাদিদেবায় খিশ্বীত্বনে । 

নমঃ শুভায় স্থখায় সবনায়ে ॥ 
পরিভবায় ভবজ-রেেশ-মলানাম্‌। 

খলু জ্ঞনায় ত্রাণায়! শ্রতোহন্মি ত্বাম্‌ ॥ 
কবলিতাঃ কলৌ নধাঃ সুরদ্িষতাম্‌। 
ঝতহীন-কদশন-ক্রুর কর্মণাম্‌ ।। 

ত্বং মাতা পিতা ত্বং হি স্ুহম্মহান, ! 
প্রভো, দয়স্ব ক্ষমন্য হর ছুিতান, |! 
বিশ্বে জীবাঃ সন্ত শিবা “এতানৎ বৃতম্” । 
মনস। কর্মণা চৈব তত্বে যগৈবম্‌ ॥ 

হরিঃ ও হরিং ও হরিঃ হরি ওম্‌। 
জীবাঃ সন্ত শিবাঃ ও হবি ও মৃ। 
গুণেন জ্ঞনেন প্রেয়া বাচা তখৈবম। 
জীবাঃ সন্ত শিবা? ও" হরিঃ ওম ॥ 


৩৮ বন্দনা 


বঙ্গানুবাদ- দেবাদিদেব বিশ্বাত্াকে নমস্কার । যিনি শুভ- 
স্বরূপ, যিনি স্ুখসম্বরূপ, যিনি সর্বনাম অর্থাং ধাহাকে আশ্রয় 
করিয়। সবপ্রকণার নামের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সর্বনামের আশ্রয়- 
দেবতাকে নমস্কার" অথবা] যিনি তৎ, যিনি ত্বং, যিনি সঃ, যিনি 
অহম্‌, সেই সব্বনামন্বরূপকে নমস্কার । 

(হে দেব), ভবজ ক্লেশমল সমূহ দূরীকরণের জন্য, জ্ঞানের জন্য 
এবং (সংসার কারাগার হইতে ) ত্রীণলাভের জন্য আমি তোমার 
আশ্রয় লইলাম। কলি যুগে নরগণ স্থুরশক্র মিথ্য।ভাষণ, কুপথ্য- 
সেবন ও নানাবিধ ক্রুবকশ্মীরাশির কবলিত হইয়। আছে। হে 
প্রভো, তুমি মাতা, তুমি পিতা এবং তুমিই পরম সুহৃদ, তুমি দয়! 
কর, ক্ষমা কর, এবং সমস্ত ছৃষ্কৃতি হরণ কর। বিশ্বের জীবকুল 
শিবসদৃশ হউক, ইহা আমর একমাত্র অভীষ্টবর। তাত্বিকভাবে 
যেরূপ জীবগণ শিব ভিন্ন অপর কিছুক্ট নহে, মনে ও কর্মে ও সেই- 
রূপ তাহার। শিবভাবাপন্ন হউক। হে হরি, হে হরি, হে হরি, 
জীবগণ শিবময় হটক। হে হরি, হে হরি. গুণে জ্ঞানে প্রেমে ও 
বাক্যে সেইরূপ জীবগণ শিবময় হউক | হে হরি, হে হরি !! 


(৪৮) 
অনস্তগুণময়-গুণাতীত আনন্মনিধান পরমপিতা। 


ও ম্--আনন্দমময় আমারি নাম 
আমি আনন্দময় ও মূ। 


বন্দনা ৩৯ 


সবার প্রাণ, আমারি দান 
(আমি) প্রাণাত্বা- পরম ব্যোম্‌॥ 
আমারি রচিত নিখিল ভুবনে 
জীবগণ রত লীল। বিহরণে, 
কভু হাসে. কভু অশ্ররজলে ভ।সে 
আমি লীলাময় সুন্বণ-__ওঁম্‌ ॥ 
আমারি আদেশে বহিছে পবন, 
রবি শশী করে কর-বিকিরণ, 
জলনিধি করে তৃষা নিবারণ, 
(আমি) জীব-লোক-পালক-_ওঁম্‌ ॥ 
আম।পি আদেশে গিরি হিমালয়, 
ভূঙারধারণ করি বিরাজয়, 
মুনি খধি দেবে, আম। সেবে সবে 
(আমি) শিব সত্য? রূপ--ওম্‌ ॥ 
(পুনঃ) আমারি আঁদেশে লীলা অবশেষে 
এই বিশ্ব ভারি” আমাতে প্রবেশে, 


(তখন) নিত্য নিরঞ্জন স্বরূপে বিহারি 
চিদানন্দরূপ শিবোহহম্‌ | 


বআরনারছারর (টি খাজে ০০৮ 


৪9৬ 


বন্দনা 


€ ৬৯ ) 
আশ্রয়-ভিক্ষা। 
( ভ্রিপদী সুরে ) 


শিশুকাল হতে যতনে গাখিয়। 

স্থখের স্বপনহার, 
হৃদয়ের কোণে লুকা*য়ে পেখেছি 

সাধ করি” পরিবার । 
জীবন প্রভাতে বহু ফুল তার 

আপনি গিয়াছে ঝরে ? 
বাকি যাহ। ছিল, জীবন মধ্যাঁন্ছে 

মলিন কর্মভারে। 
কল্পনা ছিল, কল্পনা গেছে 

এখা আপোষ তাবু; 
বাশুব স্থুখ ভাবিয়া যাহে 

ত! ও যে স্বপন-সার। 
অতি অ।পনার বলি? যাহাদেরে 

রাখিয়াছি বুকে ধরে ও 
কেহ বেঁচে নাই, বাচিয়া ও কেহ 

ছণড়ি' চলে গেল মোরে 
স্যস্নের হ্যা বাস্তব-যোগ 

এমনি ভাডিয1 বায়; 


বনানা ৪১ 


লোভায়ন প্রাণ হিতসাথী কাছে 
থাকিতে যে বাসে ভয়। 
যে যায়সে যায়, কে রাখে কাহায়, 
মাবের কি বাহাত? 
চাওয়া পাওয়! মোর চরণে তোমার 
থাক, জগতের নাথ! 
স্থগ্রির মাঝে নাহি দেখি কিছু 
রবে যাহা চিরদিন ; 
শাশ্বত প্রভু, আশ্রয় তপ 
অজর-_মরণহীন | 
তাই শুধু চাহি, চরণে তোমার 
করি কোটি প্রণিপাত; 
দেহস্থখ লহ, শ্রাণ জুড়ে' রহ 
মিলে থাকি দিবারাত। 


॥ ৫০ ) 
পরমধি গুরুনাথ 


করুণা করহ পিতা পরশি আমায় 
পাপ তাপ মুছে যাক তব করুণায় ॥ 


৪৭ 


বন্দনা 


প্রাণভরে তোম'রে ত ডাকিতে পারি ন। 
জ্বালাময় এ ছাদয়ে ধৈরয মানেনা ॥ 
তোম। তরে দিবানিশি মন যে আকুল। 
অশান্ত হৃদয় মোর না দেখি যে কুল॥ 
কতকাল এই ভাবে রহিব গে! বসি") 
দাবানলে দহিতেছে হাদি দিবানিশি ॥ 
অস্থির পরাণে পিতা পারিত না আর। 
দেখা দাও, কথ! কও সন্ভতানে তোমার ॥ 
দয়।র সাগর পিতা এস একবার । 

প্রাণ মোর তোম] তরে কাদে অনিবার ॥ 
কাতর পরাণে ডাকি শোন নাকি কাণে? 
থ'কিতে পারিনা আর অস্থির পরাণে ।' 
তোমার নিকটে মোর শুধু এই কথা। 
অস্তিমে চরণে যেন দিতে পার মাথা ॥ 


(৫১) 
পরমধি গুরুনাথ 


(মোর দুঃখের কথা বোল্বে। কারে. গানের অল্প ) 
দয়ার ঠাকুর গুরু আমার 
কণিগে। তোমার পদ বন্ধন]! 


বন্দনা ৪৩. 


সতত তোমায় আমি খুজিয় মরি 
তুমি কি আমায় দেখ! দেবেন] ? 
চারিদিক পানে যত চাহিয়া খাকি, 
তোমারি করুণ। ভর এবে নিরখি। 
তাইতো! তোমায় আমি ডেকে ডেকে সারা হই, 
তুমি কি একটী কথা কইবেন1? 
কাদিয়। ক:দিয়। আমি সদাই ফিরি, 
শৃন্ত জীবন নিয়ে হতাশে মরি, 
এস এস দয়াময় দাও ও পদে 'আশ্রয়, 
অভাগী কিরূপে আছে চাহি দেখন1। 
এস এস দয়াকরি প্রাণের গুরু, 
অম্বত বারি ঢাল (এ যে) শু মর, 
করুণ। নয়নে চাহ, সুমুধুর বাণী কহ, 
নীরসে সরস কার কর চেতন] । 
ডাকিছি ক।তর প্রাণে তোমা বার বার, 
শাস্তি দাও প্রাণে মোর ওহে প্রাণাধার, 
(যেন) তব নাম হৃদে স্মরি, এজীবন শেষ করি, 
সতত তোগার পদে এই কামন1॥ 


বন্দনা 
(৫৯) 


পরমধি গুরুনাথ 


চেয়ে দেখ €র আমি ভাসি অকুলে। 

তুমি ছাড়া কেবা মেরে উঠাবে কুলে ॥ 
ব্যথার ব্যথিত মে'র কেহ নাই ভবে 
জানিয়াও কেন তুমি রয়েছ নীরবে, 
দ্রিবানিশি আমি হই, তোমরে দেখিতে চাই, 
দয় করে দাও মোর জ্ঞানআখি খুলে ॥ 
দয়াময় দয়া কর, মোর যত প।পহর, 

পঙ্কে আমি ডুবে খাই ধর হাত তুলে ॥ 


(৫৩ ) 
পরমধি গুরুনাথ 


আমার দিন কি যাবে, এমনি ভাবে, বল দয়াল বল। 
সারাদিন যে, কেদে কেঁদে, আমার শুকায় আখিজল ॥ 
আমি প্রাণের মাঝে চাহি, 

দেখি সেথায় তুমি নাহি, 

হাদয়আ।সন শুহ্ত হয মোর 

আমার পূজা! কি বিফল? 


বন্দনা 


ওগে। চিরবন্ধু গুরু, 
তুমি বাঞ্জাকল্পতর, 
তে।ম! ছাড়। প্রাণে আমার, 
একটুও নাই বল ॥ 
থেকে সদা আমার সাথে, 
পায়ের ধূশ। দাও মোর মাথে, 
শুধু তোমার কৃপা বিনা আমার 
নাই কিছু সম্বল ॥ 
(আমায় দিন যেন যায়.১১৮০**০০, "*-গাঁনের সুর ) 


(৫৪) 
পরমধ়ি গুরুনাথ 


আমি ডাকি করযোড়ে গুরু), সব দোষ মোর ক্ষম। 
নমন্ত্বভ্যং নমঃ নমস্ত্ভ্যং নমঃ নমস্ত্রভ্যং নমো নমঃ ॥ 
(আমার) যত পাপ তাপ, সব মুছে দাও করুণ! বিতর মম 
নমস্ত্রভ্যং নমঃ নমস্তভাং নমঃ নমস্ত্ভ্যং নমো নমঃ ॥ 

সদ! আমি চাই ও চরণযুগল, দাও পদ মনোরম । 
নমস্তভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্ত্বভ্যং নমে। নমঃ | 

এ জগতে আর কেহ নাই পিতা, দরদী তোমার সম। 
নমন্ত্রভ্যং নমঃ নমস্তভ্যং নম: নমন্ত্রভ্যং নমো নমঃ | 
আমি যে “তামার বড় আপনার, এই জানি প্রিয়তম। 


১, 


বন্ধন! 


নমস্ত্রভ্যং নমঃ নমস্তভ্যং নম: নমস্ত্ভ্যং নমো! নমঃ | 

তুমি কি আমায় স্থান দেবে পায়, আমি যে পাপী অধম। 
নমস্ত্ভ্যং নমঃ নমন্ভভং নম$ নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥ 

তূমি পতিতপাবন, অধমতারণ, আমি যে অধমাধম | 
নমস্ত্রভ্যং নমঃ নমস্তভ্যং নমঃ নমন্ত্রভ্যং নমো নমঃ | 
প্রণমি আমি ও রাতুল চরণে, নমি আমি নমো নমঃ 
নমস্তভ্যং নমঃ নমন্ত্রভ্যং নমঃ নমন্ত্রভ্যং নমো নমঃ ॥ 


( ৫৫) 
জয় পরমেশ্বর মঙ্গল নিকেতন । 
সত্যধন্্দাতা চির পরিত্রাতা। 
শুভের বিধাতা অশিবনাশন। 
অনার্দিকারণ পতিততার্ণ, 
সত্যসনীতন অধমপাবন । 
জ্ঞানের নিধান প্রেমের বিধান, 
আধি বিনাশন অমূত সদন। 
কলাণআকর চিরশুভকর, 
সর্ব্বছঃখহর মঙ্গল সাধন। 
আনন্দনিলয় শাস্তির আলয়, 
দোষপাশলয় পাশাতীত ধন। 
অসীম অনন্ত নিত্য গ্রাণকাস্ত, 


বন্দমা ৪৭ 


চিরশুদ্ধ শান্ত পাপ বিমোচন 
ন্নেহময়ী মাত দয়াময় পিতা 
সদ পরিত্রাতা। জন্তানপালন। 


হাদয়রঞীন মানসমোহন, 
প্রাণের পরাণ শোভন লোভন 


সুন্দর সুন্দর মধুর মধুর 
প্রেমশশধর জ্ঞান-বিকর্তন । 


(৫৬) 
পরমষি গুরুনাথ 


জগ আমার গুরুদেব, জাগ আমার প্রাণের মাঝে 
শিবনুন্দরমধুর বপু. দেখবো আমি চোখ বুজে। 
ক্ষিপ্ত চিত্ত নীরব হয়ে, 
যাবে তোমার পরশ পেয়ে, 
মন-ভ্রমর1 পাল হয়ে, পড়বে চরণ সরসিজে ॥ 
মলিন আমি অসংযত, 
কর তোমার ভাবে রত, 
হব আমি ্লীত পৃত, তোগার প্রেমরসে ভিজে ॥ 


৮ 


বন্দনা 


(৫৭) 
পরমধি গুরুনাথ 


গুরু আশীষ করি, আশিব দৃরি? উৎসব ঘরে ফ্াড়ায়ো,। 
তব প্রিয় নাম গাহিব সবে, প্রেমচন্দন ছড়ায়ো ॥ 
তব আগমনে, এ শুভ বাসরে, 
মিলিবে পুলকে দেবদেবী নরে, 
আনন্দে ভরিয়া সতাধন্মের ৰিজয় পতাকা উড়ায়ো ॥ 
ভুলে গিয়ে কেহ ধর্মের তন্ত, 
পাপের কুহকে হ'লে উন্মত্ত, 
নাশি বিপত্তি বুঝায়ে সত্য, তাপিত চিত্ত জুড়ায়ে। ॥ 
হৃদয় গলিবে কীর্তনরসে 
পরাণ কাদিবে তোমার পরশে 
দ্রশে দরশে, প্রেম বরিষে, বিরষে হরষ বাড়ায়ে। ||, 


বন্দনা ৪৯ 
(৫৮) 
পরমধি গুরুনাথ 


গুরুদেব! এস প্রেম আলোক জেলে। 
আমার রুদ্ধ হাদয়দ্বার পরশে মেলে ॥ 
তব কৃপা বিনা জীবন আমার-_ 
বড ছুঃখময় লাগে গুরুভার, 
যত করম, জ্ঞান সাধন জপ তপ আরাধনা, 
সকলি অপূর্ণ দেব, তুমি না এলে ॥ 
আলসে, লালসে, মোহে অচেতন, 
জীবন্ম ত মাঝে সঞ্চার জীবন, 
তুমি হর হে বিদ্ব বিপদ, পুজিব অভয় পদ__ 
প্রীতি, ভক্তি কুস্থমার্জলি চরণে ঢেলে ॥ 


(৫৯) 
পরমধি গুরুনাথ 


বিপদহারী গুরু আমার এস। 

দুরি' পাপ তাপের কালিমা, ছুঃখ দৈন্য বেশ ॥ 
অন্তর মম ঘোর তিমিরে, 
চিরয়ান করে রয়েছে ঘিরে, 

প্রকাশ তোমার জ্ঞান-মিহিরে, উজলি হৃদয়-দেশ ॥ 


৫০ বন্দনা 


ঘুরিয়া ঘুরিয়। স্বকরম ফলে, 
হঃখে তাপে মোর দিন যায় চলে, 
তব শ্রীচরণ শাস্তিছায়া তলে এসেছি জুড়াতে ব্রেশ ॥ 
গুণহীন দীন অনাথ অধমে, 
নিরমল কর তোমার প্রেমে, 
ডাকিব জগত প্রাণ-প্রিয়তমে সুন্দর পরমেশ ॥ 


(৬০) 
পরমধি গুরুলাথ 


গুরু, আকুল হয়েছে প্রাণ আজি 
তব আশা পথ চাহিয়া। 
এস বাণী, ভবানী, ভব সনে, ভবেশ মন্ত্র গাহিয়। ॥ 
তৃষিত চকিত চিত, বিয়োগ বেদনাভরা, 
এমন করে, তোমায় ছেড়ে, যায় কি জীবন ধরা__ 
এস প্রেমিকের প্রাণে ভকত্হদয়ে। ভকতির ধার! বাহিয়া। ॥। 
সত্য ধাহার জীবনব্রত, সত্যে গড়! প্রাণ, 
তাকে ছেড়ে হয় কি কভু সতোর জয়গান? 
তুমি উজ্জল কর সন্তান তব, মলিন চিত্ত মুছিয়া 


বন্দনা ৫১ 


এস গুরু নিজ গুণে, সত্যের নিত্য ছন্দে, 
ভাসাও তবাশ্রিত জনে ব্রহ্ম প্রেমানন্দে, 
এস প্রেমিকের প্রাণে, ভকত হাদয়ে, ভকতির ধারা বাহিয়া ॥ 


(৬১) 
পরমধি গুরুনাথ 
(গজল স্থুরে ) 


সাঝে সকালে সকল ভুলে 
বলিব গুরু তোম।র নাম, 
বরিষ প্রাণে অমিয় ধারা-_ 
তুমি যে আমার শাস্তিধাম ॥ 
দিবস রাতে সকল কাজে-- 
কত যে তোমার করুণা রাজে 
রাখ যে আমায় তোমার মাঝে 
জাগে যেপ্রাণে প্রাণারাম ॥ 
সত্য সন্ধান লভিতে ধরা, 
ঘুরে সতত আলোকহারা 
সবার চোখে আলোক ধারা 
বিতর দেব- নাশিয়া তম: ॥ 


৫৭ 


বন্দনা 


(৬২) 
বাবা ভোলাানাথ 


বাবা আমার পাগলা ভোলা 
নাচেরে এ তালে তালে। 

ও তার মাথায় জটা, কৌপীন আটা রে 
রুদ্ররশ্মি দীগুভালে ॥ 

বিভূ নাম গায় পঞ্চমুখে, 

বিশ্ব প্রেমের আসন বুকে হায়রে, 

সদা ঢেউ পাথারে চালায় তরী 

লাগায়ে প্রেমের বাতাস নামের পালে ॥ 


ফুলে ভোলে ঘথ। ভূঙ্গে 

নন্দী ভূঙ্গী আদি সঙ্গে হায়রে 

ও সে আপনি মহেশ তাই দীনবেশ রে- 
নাচে এ সব অন্তরের অন্তরালে ॥ 


ডিম ডিম্‌ ডম্ব, রা বাজে 

ওংকারে এ সকাল সাঝে- হায়রে-_ 
ও সে সদানন্দে-_প্রেমানন্দে রে 
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥ 


বন্দনা ৫৩ 


(৬৩) 
পরমধি গুরুনাথ 


এবার আমার প্রাণে জাগে। 
প্রাণের প্রিয়তম । 
হৃদয়ের সব আধার ঠেলে, 
বস তোমার আলো জ্বেলে, 
তোমার হাওয়ায় আমার গাণে, 
জাগবে শম দম ॥ 
সকল রসে রসিক তুমি ভাবুক সুমধুরঃ 
বাজাও আমার প্রাণের মাঝে প্রাণ কাদান সুর, 
তোমার ভাতি পড়বে ছড়ি 
জ্ল্বে রে দীপ জীবন ভরি, 
€তখন আমার) আপনা হ*তে সকল ব্যাথার 
হবে উপশম ॥ 


(৬৪) 
পরমঘি গুরুনলাথ 


বন্দি তোমার অভয় চরণ 
তুমি হে আমার.পরম শরণ, 


৫৪ 


বন্দন: 


সর্বব বিপদ্-বিদ্াতরণ, 
জীবণে মরণে তুমি হে সহায় ॥ 


দেখিব তোমারে পলক পলকে, 
অমল প্রেমের কনক ঝলকে, 
কাজল হৃদয় উজল আলোকে, 
ভাতিবে, মাতিবে চকোর প্রায় ॥ 


ডাকিব তোমায় নয়ননীরে, 
সশ্রেহে আমারে রাখিও ঘিরে, 
দিও শ্রীচরণ নমিত শিরে 
চিরতরে এ দাস তোমারে চায় ।) 


(৬৫ ) 
পরমধি গুরুলাথ 


পরেশ নন্দন আনন্দ সদন, 
চিত্তবিনোদন, দেব গুরুনাথ । 
জীবদুঃখে ছঃখিত, উদ্ধারে দীক্ষিত” 
সত্য সুরক্ষিত, দেব গুরুনাথ ॥ 
পরব্রন্মনিষ্ট স্ষ্টি-বিশিষ্ট 
পিতৃ-আদিষ্ট, দেবগুরুনাথ । 


শী 


বন্ধন €€ 


ধরাম্পর্শে স্তম্ভিত, রামন্সেহসিঞ্চিত, 
গৌরী বিচুন্বিত, দেব গুরুনাথ ॥ 
স্বাধ্যায়ে নন্দিত, স্থুরনরবন্দিত, 
পিতা লাগি ক্রন্দিত, দেবগুরুনাথ । 
শিক্ষক-শিক্ষক, ভ্রম-নিরাসক, 
বিপদে রক্ষক, দেবগুরুনাথ ॥ 

পেয়ে শিব ইঙ্গিত, ধরে বিভূ সঙ্গীত, 
প্রেম-তরঙ্গিতঃ দেব গুরুনাথ । 
অভ্রিপাদদেশে, পিতার উদ্দেশে, 
মত্ত ধ্যানীবেশে, দেব গুরুনাথ । 
পুর্ণ আরাধন, সিদ্ধ সে সাধন, 
ছিন্নসবর্বাধন, দেবগুরুনাথ | 

দীপিত শমদম, মৃন্তি নিরুপম, 

ফুল্ল নীপসম, দেবগুরুনাথ ॥ 

দীন স্থুত লাগি, ব্রহ্মপ্রেম মাগি, 
সংসার-বিরাগী, দেব গুরুনাথ । 
সন্তান দ্বারদেশে ডাকিছেন ভবেশে, 
ভিখারীর বেশে দেবগুরুনাথ ॥ 
কীর্বনানন্দিত, ভাবে তন্ত স্পন্দিত 
স্বরভি-নন্দিত দেব রুরুনাথ 

শান গ্রজ্জলিত, প্রেমবিগলিত, 
কোটীগুণে মিলিত ত্রন্ধে গুরুনাথ ॥। 


৫৩ বন্দনা 


€( ৬৬) 
পরমষি গুরুনাথ 


ধরণীর তরে সন্তানের দ্বারে, ভিখারীর বেশে ঘুরিয়াছ। 

আয় আয় কেরে লভিবি পিতারে বলিয়। কাতরে ডাকিয়াছ ॥ 
সারা দেই নাই খালি হাতে তাই বুকে বাথা নিয়ে ফিরে গেছ। 
পিতার চরণে কাতর পরাণে সেই মনবাথা জানিয়েছ ॥ 

আপন সন্তান অধম অজ্ঞান বলি” কতবার আসিয়াছ। 
সাধনাবিহীন তাই এতদিন আখি জলে কোলে নিয়েছ ॥ 

যা কিছু আছে রে সকলি আমারে দে, বলিয়। হাত পাতিয়াছ 
তখন কেঁদেছি অধম ভেবেছি ভাবিনি আমার তুমি আছ ॥ 


(৬৭) 


করুণ দিয়েছ নিশীথ তারায়, তাই সে মধুর হাসে । 
তোমার করুণ। টাঁদের কিরশে, তাহ লোকে ভালবাসে ॥ 
ববিতে দিয়েছ অঝোর করুণা, বিতরে তোমার আলো । 
আকাশে বাতাসে তোমার করুণা তুমি ভাল, বড় ভাল ॥ 
মুকুলে জাগাঁও করুণায় তব পাখী গায় জয় গান। 
করুণায় বাচে বৃক্ষলতা জীব, সকলি তোমারি দান ॥ 
কঠিন পাষাণে ঢালিয়! দিয়েছ তোমার করুণ। ধারা 
সাঁগরে দিয়েছ উজার করিয়া তাই সে পাগলপারা ॥ 
পাহাড় ফাটিয়া বাহিরিছে জল অচল মগন ধ্যানে । 
সাগরের জল তাই হ'ল লোন! কেদে কেঁদে তব গানে ॥ 


বন্দনা ৫৭ 
( ৬৮) 


পরমধি গুরুনাথ 


দয় আসনে বসাব তোমারে 
আরতি করিব গানে গানে । 
নাইকো আমার কোন উপচার, 
অঞগ্জুল দিতে ও চরণে ॥ 
ওগো গুরু মোর মুখ তুলে চাও, 
অন্তরে মোর দাও সারা দা, 
'দুরে নাহি যাও আর না লুকাও 
দাও গে দরশন অধম জনে । 
আমার হৃদর যোগ্য ত নয়ঃ 
তবু সাধ হয় বসাতে তোমায়, 
যোগ্য কর তব চরণ ছোয়ায়, 
হইবে ধন্ত পাতকীজনে ॥ 
ওগো গুরুদেব, লহ প্রণিপাত, 
ক্ষমি অপরাধ কর আশীর্বাদ 
'তোমারই চরণ করিব শরণ-__ 
সকল করমে সদা মননে ॥ 


৫৮ 


বন্দনা 
(৬৯) 


( রামপ্রসাদী স্থুরে ) 

( মনরে পুজ প্রেমময়ে-'গানের অনুবাদ ) 
40079, 1 10100, 01161405170 17801097, 
115 1119 8৮10 1)1701) দা11] 109 07680110811 
400 009 0980 ৮111199105৮] 107 9৮0] 


7700 110৬6918091 701965 8৮0 1059১ 01) 70110. ! 
31017010190. ৬101) 97808, 01 76791009, 

[9 1010080696০ 0109 1)98/৮3 610৮১ 0179 1,070 
968,690. 61)979 11) [07070011707)09, 


40016 10111 00119670615, 01) 70100, 
17110--009 1১9991)68,019 01 1181)168 008,1)169 
40016) 20079, 6109 73990৮01019 1)911)198, 
4$100. 009 09007080192 00: 1906900165 


(৭০ ) 


মোর দুখের কথা বলব কারে 

কে দেবে মোরে সান্ত্বনা । 
আমি যে হেথায় কাদি বেদনায় 

কার কাছে যাব বল না॥ 


বন্দন! ৫৯ 


দিন গেল, দিন গেল বয়ে, 

শুধু মোর নিরাশারে লয়ে 

আশার গগন হ'তে আলোর পরশ 
মোর হিয়া কি লভিবে না? 


একি নিয়তির নিদারুণ লিখা, 

মোর এ জীবনে মিলিবে না দেখা, 

রুদ্ধ হুদয়দ্বারে চরণের ধ্বনি তব 
স্থমধুর বাজিবে না?? 


(৭১) 


অঞ্জলি লও দেব, অঞ্জলি লও, 
আমারে এনেছি আমি । 
আজি হ'তে মোর সারা দেহ মন 
তব পথ অনুগামী ॥ 
এতদিন ছিন্ু আমি তোমারে ভুলে, 
ঘুরেছি তিয়াসা লয়ে, কত না কূলে 
আজি এ অবেলায়, তোমার চরণ ছায়, 
শরণ নিলাম ওগো স্বামী ॥ 
দুরে যাবে ছুখ তাপ 
দূরে যাবে শ্রাস্তি 


বন্দন। 


শীতল সলিলে নামি লভিব শাস্তি, 
চিন মধুপ মোর 
সুধাপানে বিভোর 
গুঞ্জরিবে দিবা যামী ॥ 


(৭২) 


আমার দিন যেন যায় হে দয়াময়, 
তোমার পানে চেয়ে । 
আমার সকল কাজে প্রাণের মাঝে 
এসো তরী বেয়ে ॥ 
বড় ছঃখী আমি দীন, 
আমার কাটে না ত দিন, 
তোমায় ভুলে ঘুরে মরি, 
যাতনা বিষ সয়ে ॥ 
মনকে বুঝাই আম, 
তুমি লবেই কোলে টানি, 
ধূরে যাবে সকল ব্যথা 
তোমার পরশ পেয়ে ॥ 


€ আমার দিন যে গেল'**গানের সবুর ) 


বন্দনা ৬ 
রন 


তব চরণের একটুখানি ছোয়া 

তারি লাগি কাদি নিশিদিন আমি প্রিয় ! 
অন্ধ আধার অনুভূতিতীরে 

তোমার চরণ ছুখানি বাড়ায়ে ॥ 
আমার কাননে আসেনি দখিন। বায়, 
হেথা ফোটে না ত ফুল, মুকুল ঝরিয়৷ যায়, 
আমার কাননে ওঠে না কৃজন সুমধুর স্বরগীয় ॥ 
দূরে বয়ে যায় কলকল শ্ররতটিনী, 
সে সুর শুনিনি শ্রবণে, হুদে পশেনি 
আমার হৃদয় নিভৃত কুঞ্জে 

সকরুণ বাশী বাজায়ো ॥॥ 


(৭৪) 


কেন তোমারে ভুলি 

বারে বারে চলে যাই দরে দূরে 

তুমি কি তা দেখনা, ভাবি তাই মনে । 
আমার মনের আবিলতা, 

আমার প্রাণের ছুঃখ ব্যথ! 

সবই যে তোমার বিহনে, 

সেকি তুমি জাননা, ভাবি তাই মনে ॥ 


৬২ বনদন। 


জীবন শুকায়ে গেল তোমায় পরশ বিন 
জানিনা ত এ জীবনে হায়, আশা মিটিবে কিনা? 
কবে মম অন্তরপুরে, 
তব বাশী মধুর স্থুরে 
বাজিবে, কাদিব তব লাগি, 
সে কথাটি বল না, আজি এই ক্ষণে ॥ 


( ৭৫) 
 খুষ্টদেব রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত অবলম্বনে ) 
আমার সব অপরাধ ক্ষম৷ কর প্র, 
তোমার করণাগুণে। 
আমার সকল কালিমা ধুয়ে মুছে দাও-_- 
তোমার পরশ দানে ॥ 
ৰারে বারে তুমি ডাক ভালবেসে, 
দুরে চলে যাই নিজ কর্ন যে, 
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার 
এ জ্ঞান ফুটাও মরমে ॥ 
তোমারে যতনে করি আরাধনা, 
জীবন প্রভাতে ছিল এ বাসন), 


সত্য হোক মোর জীবনের ব্রত, 

তোমারে আমি যেন ডাকি নিয়ত, 

করি যেন কাজ তব মনোমত। 
সহজ সরল প্রাণে ॥ 


বন্ধন! ৬৩ 
(৭৬) 


করুণাময় হে তৃমি দীনজন তারণ। 

আমি অশান্ত, আতুর পান্থ, দিশি দিশি মরি ঘুরিয়া, 

তুমি লওহে আমায়, ওগো! দয়াময়, আছি তব গথ চাহিয়া, 
শান্ত হে, কান্ত হে, তুমি মঙ্গল-নিদান ॥ 


আমার নয়ানে, আমার ধেয়ানে, আন তব ঞ্ব জ্যোতি, 
লোভ বাসনা, পাপ কামনা, দূর কর যত কুমতি; 
প্রেম হে, ক্ষেম হে, তুমি হে পতিতপাবন ॥ 


বিষাদঘন ঘোর বিজন, রচিয়াছি মরুকারা, 
আশীষ ধন্য সলিল পুণ্য মাগি তব নুধাধারা 
প্রাণ হে, ত্রাণ হে তুমি চির দীনশরণ ॥ 


(5) 


( যেন ) জীধার মলিন জীবনের পর তোমার পরশ পায়। 
ভ্রান্ত পথিক ক্লাস্ত হিয়ায় তোমার করুণা চায় ॥ 
মোর স্বদয়সলিল পাপপঙ্কে ভর! 
মোহ-অরণ্য রচিয়াছে ঘোর কারা, 
ক্রণিক বাতাসে আলোক পশিয়া পলকে মিলায়ে যায় 


রত বন্দনা 


যে পথে সকলে গেল চলে এ 
পুণ্য-পুলক রথে, 


আমি চাই নাই, আমি যাই নাই, 
ভুলিয়াছি পথ বারে বারে শুধু 
আলেয়ার ইসারাতে। 


ডাকে যেন কারা সহসা শুনেছি কানে, 
মোর লাগি বুঝি কাদিছে আকুল প্রাণে' 
আমি যাব আমি যাব-_ 
ভুবনেশ্বর, হে প্রিয় আমার-_ 
দূর কর আলেয়ায় ॥ 


(৭৮), 


তুমি মঙ্গলময়ঃ তুমি মঙ্গলময় ।' 
তুমি প্রেমময়, কৃপাময় করুণাময় ॥ 
তুমি সত্য শুভ সনাতন চির আনন্দধাম, 
তুমি নিতা, তুমি পূর্ণ, তুমি বিশ্বের প্রাথায়াম ৯ 
তুমি পতিতপাবন, অধমতারণ 
দীনজন আশ্রয় ॥ 


বন্দন। ৬৫ 
(৭৯) 


বাজিবে কি তোমার মধুর বাণী 
পরাণভরে গভীর সুরে £ 
আনন্দে মাতিবে হৃদয়খানি 
তুঃখ বিপদ যাইবে দূরে | 
কবে, তোমারি আশে বসিয়া রহিব, 
কবে, তোমারি আলোক হৃদয়ে পাইব 
কবে, ব্যাকুল ভরে সদাই বলিব 
তব দয়] বলে পন্গুও যে তরে ॥ 
ওহে অধম তারণ পতিতপা বন, 
(মোরে) দয়া কর ওগো কাঙ্গালের ধন 
(কবে) আলোকি? উঠিবে এ অধারগনে 
তোমার অমৃত কিরণ ঝরে ॥ 


(৮০) 


আমার এ জীবন ধন্য কর, তোমার পুণ্যপরশ দিয়] । 
বুলি হ'তে মোরে টেনে লও ওগো; হে মহান্‌ দরদিয়া ॥ 


আমি অবনত, পাপভারে শত, 

আর কেহ নাই ছুঃখী মোর মত, 

হে মহাপরাণ" ওগো পাপহারী 
রহিও ন। দুরে সরিয়। ॥ 


তি বন্দনা 


মোর অন্তর শতদল 
মেলিল না আখি হায়, 
ঘোর তিমিরে দিবানিশি 
অঘোরে ঘুমায়ে রয়, 
তাই ডাকি তোমা, ওহে জ্যোতির্ময়, উঠুক উজলি অন্তর আলয়,, 
তব পরশনে মুদিত কমল উঠিবে উঠিবে ফুটিয়া ॥ 


৮১ 


করুণা-সিঞ্চিত মধু পরশন-_ 
তম্রমন অনুক্ষণ যাচে হে। 

প্রেম উছলিত, ন্নেহবিগলিত 
সান্ত্বনা মুধাবারি ঘাগে হে॥ 


সংশয়তিমির বিদুরিত কর 
জ্ঞান উজ্বল আলোকে, 
অন্ধনয়ন পাবে দরশন, 

প্রাণ জাগিবে পুলকে ॥ 
প্রকৃতি নন্দিত, সবরনরবন্নিত 
ছন্দিত তব গুণ গাথা হে 
সত্যসনাঙন, পতিতপাবন, 
জয় জয় জয়, তব জয় ছে॥ 


বন্দন। ৬৭ 


৮ 


সকল বাসনা সমাধি লভ়ূক 
তোমার চরণ তলে। 
সকল কামন! ঝরিয়া পড়ুক 
নীরব নয়নজলে ॥ 
তোমার জীবনে লভিয়! জীবন 
জাগিয়! উঠক আমার জীবন, 
পশুক আসিয়া তোমার মনন 
আমার মনন তলে ॥ 
তুনি যে আমার অতি আপনার, 
নয়নের মণি সাধনের সার 
তোমার বিহনে জীবন আমার 
বিরহ অনলে জলে ॥। 
€গেো। প্রাণারাম, গ্রাণের দেবতা 
পাড় দাও সাড়া দাও; 
মাচন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা 
করুণানয়নে চাও 
তোমারে ভুলিয়া ভুলি আপনারে 
মায়া মোহে থাকি পাপের মাঝারে, 
যোগ্য করিয়া লহগো। আমারে 
তব কৃপা-কণা বলে ॥ 


৮ 


বন্দনা 


(৮৩) 


€ওগে। অন্তরযামী ! 
পথ চলা মোর পথের মাঝারে 
বারে বারে যায় থামি ॥ 
সবে চলে যায় তব পথ ধরি 
আমি যে অন্ধ হতাশায় মরি, 
তমসার মাঝে হা হুতাশ করি 
আলে! নাহি হেরি স্বামী ॥ 
সে আলোর দেশে অপরূপ বেশে 
যায় তব অনুগামী; 
ন। শুনি সে গান--তব আহবান 
আধারে গিয়াছি নামি ॥ 
€গেো পিতা আমি তোমারি পালিত” 
তবু পদে পদে বিপথে চালিত, 
ন। পারি চলিতে জীবনের পথে - 
বড়ই অভাগা আমি ॥ 
তুমি প্রেমময় দয়াময় হরি, 
তুমি দীননাথ তুমি ব্যথাহারী, 
তুমি ষে আমার চির ত্রাণকারী 
চির মঙ্গলকামী ॥ 


বন্দনা ২৯ 


৮৪ 


তারে বন্দে, তারে বন্দে 
ওংকার ঝঙ্কারে বন্দে। 
স্থগভীর ছন্দে 

স্থধ! মকরন্দে 
(সবে) মগ্ন আনন্দে স্থগন্ধে ॥ 
অন্থরে ডম্বরু গুরু গুরু ধ্বনিছে, 
তাথাখৈ তাথাথৈ গ্রহদল নাচিছে, 
বিল্বিত উছসিত চিন্ময় শোভিছে 
সম্ভব-প্রলয়-পালন-বিধি ছন্দে ॥ 
অব্যয় অক্ষয় ভূমা সীম1 অতীতে, 
বিহ্বল বিস্ময়-ছুর্দম গতিতে, 
শাশ্বত হরধষিত অরূপের রূপেতে 
মথিত চেতন-চিত অবাঙ.ময়৷ নন্দে ॥ 


৮৫ 


ওং ব্রহ্ম ওং গাও ব্যাকুল তরঙ্গে । 
স্মর স্মর মধুক্ষর, ওং ব্রহ্ম ওং প্রাণাধার, 
পিও, ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্ষানন্দ-গুরুনাথ সঙ্গে ॥ 
বহিছে ব্রহ্গাণ্ডে নিত্য প্রেমামৃত ধারা, 


মি 


বন্দনা 


শরণ লহ, ওং ওং কহ, কত সুধাভরা, 
ওঠে মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রব, 
সতত সুনির্ভয় ভাব ; 
দুরে যায় সব যাতনা, মোহ-কলুষ ছন্দে ॥ 
ভূমানন্দ পারাবার, অথৈ শান্তি স্থধাসার, 
প্রেমলীলা-রস-পুর্ণং ওঁ প্রেম গু গীযুষাধার, 
ওং প্রাপত্র্গ ওং প্রাণ ব্রন্ম-অচ্যুত-আনন্দ রম্য, 
অখিল-গীযুষ-বর্ধা প্রণব স্ুরব বন্দে ॥ 
দেবদেবী সমাহিত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ পাথারে, 
এই তুমি, এই তুমি* প্রেমাধীশে নেহারে ; 
তুলিছে প্রণব তান, পিয়াস চাতক প্রাণ, 
মন্ত প্রেমিক অলি হ্ুন্সামকরন্দে ॥ 
(ও হরি ও, ওং হরি ওং ব্রন্মাণ্ড নাচিছে 
ব্রহ্মপ্রেমানন্দে ) 
(ও হরি ও, মোম, ওমোম্‌ ও ং বিশ্বভৃবন 
নৃত্যে মগন প্রেমলীল। রঙ্গে ) 
(ব্রক্মনাম গাওরে আনন্দে স্তুর ) 


বন্দনা ৭১ 
৮৬ 


ভাবরে ভাবরে অচ্যুত আনন্রম্‌ । 
নিত্যশান্তি নিত্য-নুধা হৃদয় ভূষণম্‌ ॥ 
দুঃখ জ্বালা জুড়াইতে, 
ডোব স্ুধাসলিলেতে ; 
( নিত্য ) জাগ্রত জীব্ত ব্রন্মঃ বিশ্বরমণম্‌ ॥ 
তুমি ভুলি গেছ যারে, 
সে রয় তোমার হৃদয় ভরে ; 
দেহ মন প্রাণ ধন--ওতপ্রোত ওং। 
মরীচিকার ছায়ার কাযা 
ভুলায় তোমা রচে* মায়া, 
হের, নিত্য সত্য প্রেমদীপ্ু শান্তিনিকেতন ॥ 
অনাথের নাথ তিনি, 
তুর্ববলের বল তিনি; 
অকুলে ভরসা তিনি, স্ুহৃদ্-বৎসলম্‌। 
প্রিয়তম মেঘবারি, 
নীরসে রস-সঞ্চারী 
পঙ্থুরে লঙ্ঘান গিরি, নিত প্রসীদম্‌ ॥ 


(ব্রহ্মনাম সুধারস কর পান""'স্ুর ) 


বন্দনা 
৮৭ 


মনেতে বাদল ঝড়ে অবিরল। 
কপোলে আখিজল করিছে টলমল ॥ 
জীবনবীণ! টুটিয়া গেল হায় 
হৃদয় আজি মোর নিরাশায় ভরে যায়, 
তোমারি কথ। ত স্মৃতিতে মুছে যায় 
ঝড়েতে তীরে মোর নামিছে কত ঢল ॥ 
সুখেরি আশায়, ঘুরেছি ঘ্বুরিছি 
পরাণ সপি নাই কাদ। যে ঘেটেছি, 
আমি ত আমি নই পুতুল সেজেছি, 
জানিনা কি হবে, কি হবে এই বোল্‌ ॥ 
আশার আশা ভাসা মনের মুকুরে 
মিলিছে ছুঃখের পরশ সায়রে 
নাহি নাহি আলে রয়েছি বিবরে, 
স্মৃতি শ্ুতি দিঠি-হারা যে বিভোল ॥ 
(গজল নুরে ) 


৮৮ 


আমার অস্তর আনন্দে নাচে বিশ্বকর্পোলে। 
থৈ থে থে তাখৈ তাখৈ বন্দে ছন্দ হিল্লোলে। 


বন্দন। 


ভাসে ডোবে ভাসে 
নিবিড় উচ্ছাসে, 
চিৎ সায়রে ডগমগ প্রেমে নিখিল হাসে, 
রাগে অনুরাগে জাগে অখিল আলিঙ্গন কোলে ॥ 
“রসো বৈ সঃ; রব 
অনস্ত বৈভব 
মগন গগন লগন লগন প্রণব স্থুরবে, 
রঙ্গে ভঙ্গে রপতরঙ্গে খেলে সাগর-প্রেমজলে ॥ 
দীপ্ত দশ দিশে 
মগন মিলন রসে, 
“আমি সবার, সবই আমার” ভাষে স্ধা ক রে; 
(বিশ্ব) ঢেউয়ের দোলায় দোছুল দুলে, ডুবছি আমি অতলে ॥ 


( দেখবো তোমার প্রেমের লীলা-"'গানের স্বর ) 


৮৯ 


তোর তরে কীদিয়া আকুল স্থষ্টিসিম্ধু রে। 

অষ্টা কাদে, স্থপতি কাদে (মোরে ) দৃষ্টি রাখি রে॥ 
কাদে বনানী ওরে 
কাদে পাহাড় গুমরে, 

কাদে তরঙ্গ বিহঙ্গসঙ্গে নিখিল অঙ্গ রে 
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কাদে ফিরে আয় আয় আয়-__ 
কাদে অসীম বেদনায়-_ 
আকুল রোদনপ্রবাহ তার চির চাওয়ায় ॥ 
কাদে নিখিলের বাণ! 
কাদে অখিল মুচ্ছন। 
সাথীহীন পথহারা ভূলে নাহি যায় ॥ 
কাদে “তুমি আমারি” 
কাদে আমি তোমারি, 
বিশ্বহৃদয় নিঙারি ত্রন্দন ধবনিছে আকুলি আয় & 


( নাম নিলে কাদেগে! যেন-__গানের সুর) 


(৯০) 


দেবকাম্য সত্যধন্্ ফুটুলো ধরা মাঝে । 
মহিম-গুরু, অভেদ-অনরু ভাসে, তিমির যত নাশে ॥ 
আনন্দেরি দোলায় ছুলে ছুলে 
অমৃতের বাণী স্থুরে সুরে, 
মুক্তি আলো প্রস্ষুটিলো 
নিখিল ভূবন হাসে ॥ 
অন্বতেরি সন্তান জাগ জাগ, 


বন্দনা ণ৫ 


পূর্ববাকাশে সোনার অরুণ রাগ 
আকুল ভূবন নৃত্যে ডগমগ 
পাগলপারা রসে ॥। 
স্বরগ সুধা উথ.লে হের উঠে, 
ধরার বুকে পড়লো কিবা লুটে 
এপার ওপার আনন্দেতে ছুটে 
মিললো মোহন বেশে ॥ 
মাভৈ বাণী এ যে ধ্বনি বাজে, 
দেবদেবীগণ সঙ্গদানে সাজে 
অনা' সেরে হেরবে গুণরাজে 
লভি” অলভ্যোর শেষে ॥ 
আয়রে তোরা আয়রে ত্বরা করি, 
বদ্ধ ঘরে থাকিস্‌ না আর পড়ি, 
জগংপিতা নেবেন উদ্ধার করি' 
আনন্দ আবেশে ॥ 
আনন্দেতে মুখর বিশ্বজাগে, 
ওক্কারিয়! ঝঙ্কারে স্ুরাগে 
নিখিল ধরা রাগে অনুরাগে 
ব্রহ্ম আহ্বান রসে ॥' 
গুণফুল রাশি রাশি হাসে, 
দোষ পাপরাশি কিবা নাশে 
আমোদিত স্ুবান বেশে 
বিজয় উল্লাসে ॥ 


শি 


বন্দন। 


ভাক্করের প্রখর করে নিভে 
যত তারা, হয় যে হারা নভে 
আলোর খেলা আনন্দ স্থরবে 

উদ্ভাসিত দশে ॥ 
বস্থধা তোর ভাগ্য প্রসন্ন 
রগ সুধায় মগ্ন ও ধন্ধ, 
পারাপার এক অনন্য 

একম্‌ প্রকাশে ॥ 

( ধরায় স্বর্গ হাসে) 


(ও রজনী গন্ধা__গানের সবুর ) 


(৯১) 


ব্যথা পাও, কেন ধাও তবু এ বনে। 
কেহ নাহি ফিরে যাও নিজ ভবনে ॥ 
বঞ্চিত, শঙ্কিত, শতশত দণ্ডিত, 
কম্পিত ক্ষতচিত্ত তমসাভয়ভীত, 
গতি-্রথ, আশা-হত, তবু এ ভ্রমে ॥ 
কা) ভর! এই ভব-গহনে, 

শত ভীত এ মনে, 


কত কাপ পন বে 
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হেথায় যে আলোলেশ নাহি হায়ঃ 
ভয়ভীতি ক্ষতি সর্ব সাথীচয় 

পথহার! হবে জেনে নাহি তো মানে ॥ 
নিরাশ] ঘনধোর মেঘ যে 

ঘিরি তারা হারা সব নিভে যে 
ধূমায়িত মম চিত-ব্যাথায় ঘনে ॥ 


(বিদায় দিয়েছ যারে. -গানের সুর) 


(৯১) 


প্রাণাধার রসরাজে ভুলে কেন ভাই। 
আশাঝুঁড়ি ফোটে নাকো, ঝরে পড়ে তাই॥ 
জীবনের দাবী দাওয়া, শেষ নাহি খাবি খাওয়া, 
মরমে বিষাদ হাওয়া বহিছে সদাই ॥ 
যিনি পরম সোহাগে ধরি নিখিল ভূবন 
পরা অনুরাগে রাঙ্গা অখিল চেতন, 
চিন্ময় রূপশোভ! অলখরঞ্জন 
হায় হায় নাহি হেরি? চোখে ছ্যুতি নাই ॥ 


(বিদায় দিয়েছ যারে... গানের সুর) 


৭৮ বন্দনা 
(৯৬) 


ধেয়ানমগন হিমগিরি ঘন, 
কহিছে ধেয়ানে ডুবিতে । 
বিষাদ বিসরি" বেদন পাসরি' 
কহিছে অসীমে ছুটিতে ॥ 
গগনে গগনে অনুপম ভাতি, 
ধেয়ানমগন সুষমা প্রকৃতি 
বনরাজিনীলা ধেয়ান প্রশস্তি 
গভা'্প গম্ভীর ভাবেতে ॥। 
শ্যামল বনানী শ্যাম মহিমায়, 
জলদকাস্তি বরণ বিভায় 
অপরুপ রুপ প্রশান্ত ধারায় 
ফুটিছে বিচিত্র রূপেতে | 
€( মম) গভীর গহন হদয়ারণা, 
অজানা সরস পরশ ধন্য 
€ ওঠে ) গমকি গমকি সরব পুণ্য 
অসীম রাগিনী ধ্বনিতে || 
€ প্রমোদমগন বিশ্বভুবন _গানের সুর ) 
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(৯৪) 
নভোমগ্লে দোলেরে তারার মালা । 
চমকে চমকে কত মতি উজলা ॥ 
গম্ভীর গগনে কি শুর বাজে 
অশ্বর স্তভ্তিত অসীম মাঝে, 
কান্তা যে সঞ্চারে অন্তরে যে, 
দিল্ময়, চিন্ময় বিপুল লীলা ॥ 

এ মন্দির প্রাঙ্গণে কি ধ্বনি শুনি 
নন্দন উপবেন ওঠে রণস্ছি, 
মরমের কন্দরে ঝংকারে ধ্বনি 
প্রণবের গুঞ্জনে নিখিল উতল ॥ 
শান্তম্‌ শনস্তম্‌ শাস্তম্‌ অনস্তম্‌ 
স্রন্দর মনোহর শান্তি চিবস্তম্‌. 
প্রাণমনমোহন শোভন শিবম্‌ 
প্পেমন প্রেমন্‌ জাতির ধাবা ॥ 


(৯৫) 


ভুবনে কত যে আনন্দ । 
বংকারে কত গান, কত শুর ছন্দ 
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হৃদয়ে হৃদয়ে ফোটে নিতিমুধা রঙ্গ 
নবনব ভবধব লীলার তরঙ্গ, 
মধুতানে হাসি গানে 
মিলন প্রসঙ্গ ॥ 
প্রহরে আহরে কত রূপ মবি মরি, 
লহরে লহরে ধায় অমিয় তাহারি, 


পলকে অলখ হের দ্যুলোকের ভঙ্গ ॥ 
উলসি উলসি স্তুধা প্রাণে প্রাণে মিনতি, 
নৃত্যের বন্দনায় চিত্তের আরতি 
প্রণবের গুঞ্জন মন্থন মন্দ ॥ 

ফুল গায়, পাখা গায় সিদ্ধ সরিত গায় 
বিশ্বভুবন গায় মহিমার গরিগায় 

মলয়ের হিল্লোল পরশ খুছন্দ ॥ 


( তুমি হে পরমানন্দ-গানে« সুর ) 


( ৯৬) 


ফিরে আয়, ফিরে মায়, নিজ অন্তর নির্জন আঙ্রিনা 
হৃদয়দে বতা জাগিছেন সেথা, তারি ছায় বসি আয়। 
অন্তরষামী তিনি শস্তরে বাস, 
বদ্ধ হৃদয়ে তোর “মটেনাকো। আশ 


বন্দলা। ৮১ 


প্মেহরস ঢল ঢল, করুণ আঁখি কমল 
অনিমেষে আকুলিয়া চায় ॥ 

অনাদি কালের শোন বেদন বহি 

কাদিছে বাশরী রব রহি রহি, 

ভুলে থাকি তবু দেখি সবই সহি" 

( ডাকে ) মরমিয়া দরদেতে চায় ॥ 
কাণ পেতে থাক তুমি চোখ মেলি রও, 
অন্তরালের সুর বুক পাতি লও, 
ব্যথার ব্যথী তুমি সাথী সদ! রও 

অস্তুরে অস্তর নাহি নাহি চায় ॥ 
পরাণ বিতানে জ্জালো প্রদীপমালা, 
সাজাও কুসুম গুণে পুজার থালা, 
দোলা ও অননা হয়ে হুদয় ডালা 

ব্যথার ধুপে বর তায় ॥ 
প্রশাস্ত জলধির অআুমহান্‌ ভাস 
ভূবন আলো করা জোছনার হাস 


শাস্তি নিরধিনীরে ডুবাতেরে আশ 
সে কাস্ত একান্ত চায় | 


৬২ 


বন্দনা 
(৯৭) 


তুমি রক্ষক, তারক পাবক হে! 
তুমি শান্তিদ, শক্তিদ, মুক্তিদ হে !! 
সবদায়ক, পালক-_বিশ্ব ভূমা। 
ক্ষম গম করুণায়-_ মম কালিমা ॥ 
“সতিয়-ধরম” তুমি, মহিমা-সাগর । 
হুস্তর-কান্তারে তুমিই আশার আকর ॥ 
নীড়হারা গতিহীন-__-আতুর-_ হা শ্রয় 
দীননাথ, স্ুবৎসল, ন্মেহ-রসময় ॥ 
চির-আলম্বন "তুমি সহায় সঙ্গল। 
ছুবলের একমাত্র জ্ঞান, বুদ্ধ বল ॥ 
ভব-কর্ণধার ভুমি, ব্রন্মাণ্ডের জ্যোতি। 
তুমিই ভরসা নাথ-_নাহি অন্যগতি ॥ 
প্রেমের সাগর তুমি, ভুমানন্দময় । 
সন্তাপহারী নাথ, শীল মলয় ॥ 
অনস্ত বিধান তব- _মঙ্গলেতে ভরা ॥ 
মৃত-সঞ্জীবনী তুমি শাস্তি সুপাধারা ॥ 
বাঁচাও জীবন মম- ত্রাসে অন্ুক্ষণ 
জনম সফল কর--যাচে ভীরুমন ॥ 
গুণের সাগর তুমি প্রসাদ সুধায়। 
গিরি লতিঘ” পঙ্গু গাহে মহিনার জয় ॥ 
( করুণাময় তার্ক- স্বর ) 


বন্দনা 
(৯৮) 


( ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা-_গানের সু) 
আনান্দেতে সৃষ্টি তোমার, 
আনন্দেতে পুষ্টি তাহার 
ছন্দে ছন্দে লীলার বাহার আনন্দেতে ফোটে। 
এ চিদ্-সাগরে অম্ত-ধার আনন্দেতে চোটে ॥ 
বিশ্ব প্লাবি* ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রণব গর্জে ওঠে। 
উচ্হিয়।৷ আনন্দেতে তোমার পায়ে লোটে॥ 
নয়নাভিরাম দৃশ্য মহান্‌, 
কি গ্োোতনায় ঞ্ুপদ গান, 
নৃত্যছন্দে চিত্ত বন্দে মুগ্ধ মুক্তজন ; 
( হোথা) অরূপ স্বরূপ নব নব রূপ ফুটুছে অনুক্ষণ। 
এমন প্রাণ-জুডান মনোরমঃ মধুর মোহন তুমি? 
জ্যোতি-ঘন হদ্রমন নিত্য বিরামভূমি ॥ 
গগন পবন দিগ. অবনী 
বাজায় প্রণব সরব ধ্বনি, 
নিখিল চেতন দিনরজনী তোমায় পানে ধায় 
এ আনন্দের সাগর মাঝে নিত্য ডুরে রয়। 
কিআনন্দ! কিজআানন্দ! লীল! মহোৎসব! 
রসের বেরা স্থষ্টি ধারায় আনন্দ বৈভব ॥ 


৮৪ বন্দনা 
(৯৯) 


কে বলে গো তোমায় নিঠর? 
কে বলে গো তোমায় নিঠর ? 
প্রেম শ্লেহগন্ধ অফুরন্ত 
স্থবংসল কাঙ্গাল ঠাকুর ॥ 
দুই আনা হরণ করে__ 
যোল আনায় দা৫গো ভরে 
এই অভয় বাশী প্রাণে পশি, 
মুরচয় আশার সুর। 
(তোমায়) কোটা তপন গ্নানমগন 
কর কোটী গোলাপ গন্ধ ভরণ 
(কোটা) বরাননের মুত্তি মোহন 
ছাড়-_হেরিলে মোহনপুর ॥ 
প্রতিদানের নাহি আশ-- 
ভালবাসি বলে ভালবাস 
কিবা মধুর মধুর মোহন হাস 
(করি) উলসিত স্ুরানুর ॥ 


(কে বলে মা তোমায় কালো- গানের স্তবুব ) 


বন্দনা ৮€ 


আমার আধার তুমি, আলোক তুমি 
আশা নিরাশ তুমি । 
ওগো! তুমি পূর্ণ, আমি শুন্ত 
অস্তি শুধুই তুমি ॥ 
আদি অস্ত তুমি 
প্রতি পদে তুমি 
আমার লালন, পালন, মরণ বাঁচন, শাস্ত শান্তি তুমি ॥ 
দেহ মন তুমি 
প্রাণসত্বা তুমি 
আমার প্রতি বিন্দু, হে প্রাণসিন্ধু, এই আমি ত তুমি ॥ 
আমার ধরম করম 


আমার মোহ ভরণ-_ 
'আমার সংহার রক্ষা, মুক্তি দীক্ষা, গুরুর মন্্রভুমি ॥ 

আমার আখাত তুমি 
আমার আদর তুমি 

আমার নরক স্বর্গ, চতুর্ববগ, হে সর্ববগ, তুমি ॥ 
আমার আধি ব্যাধি 
আমার সকল গতি 

আমার ধন, যশ মান, খুঃখ অপমান তোমার ইচ্ছায় জানি ॥ 
ক্লান্তি ভ্রান্তি তুমি 
শক্তিনূধ্য তুমি 


৮৬ বন্দনা 


আমার শক্রু মিত্র, সব বিচিত্র, সকল ক্ষেত্রে তুমি ॥ 
ভীষণ ভয়াল তুমি 
পাবন মোহন তুমি 
তুমি ক্ষমাপারবার, স্েহের আধার, ছুর্বলের বল তুমি ॥ 
( আমার সকল তুমিঃ সকল ুমি-__গানের স্থুর ) 


(১০১) 


তুমি হে করুণাসিন্ধু ! 
বিতর তাপিত প্রাণে অমৃতবিন্দু ॥ 
পাপীজন তারণ অভয়দাতা 
নিরমলকারী তুমি ভ্রাতা পাতা পি 
উদ্ধারকারী তুমি দয়ার সিদু ॥ 
প্রেমের ওগো! উৎস তুমি 
আ'ময নিঝর, 
ভক্ত হদে বহে তব-_ 
আনন্দ সাগর-_ 
সন্দর মনোহর-__তুমি গুণসিন্ধু ॥ 
ন্ধাময় শীতল প্রেমধারার বন্যা 
এ নিখিল ধরা নাথ তব প্রেমে ধন্যা 
ভূ-ভূব-সত্যলোকে ভাতে প্রেম-ইন্টু ॥ 


বন্দনা ৮ 


অনাদি অনন্ত প্রভু, তুমি নিত্য শান্ত, 
প্রেমপারাবার ওগো চির প্রাণকান্ত, 
ভক্তহদে তরঙিছে শাস্তি স্থধাসিন্ধু ॥ 
জীবস্ত জাগ্রত তুমি সবার পিতা মাতা, 
ন্েহময় তুমি নাথ, রক্ষক ধাতা 
জনমে জনমে সাথী পরমবন্ধু ॥ 
উপায়বিহীনে তুমি উপায়বিধাত। 
অনাথের নাথ তুমি, চির পরিত্রাতা 
বেদন সন্তাপহারী তুমি শাস্তিসিন্ধু ॥ 
সব স্মখ সব শাস্তি পকল আনন্দ, 
মূলে, ফুলে, ফলে তব বিকশিত ছন্দ 
তোমাতেই বাঁচে সবে পেয়ে কপাবিন্ু ॥ 
( তুমি হে পরমানন্দ __গানের সুর ) 


(১০২) 
বিন্ু আমি ও সিন্ধু আমি 


(যখনি জন্মিনু ভবে তবে ওম্‌ ওম্বসুর) 


আমি বদ্ধ চিরমুক্ত। 
আমি মলিন নিত্য শুদ্ধ ॥ 


চি 


বন্দনা 


আমি তণু 
আম স্থান 
আমি তৃষ্ণা 
আমি মোহ 
আমি তামস্‌ 
আমি নীরস 
আমি শৈত্য 
আমি মৃত্যু 
আমি যন্থু 
আমি তন্থব 
আমি রিক্ত 
আমি অনিত্য 
আমি চঞ্চল 
আম ছুবল 
আমি অন্ধ 
আমি বন্ধ 
আমিনি:স্য 
আমি ক্ষুত্র 
ত্রিবিধ দেহী 
ভূত অধীন 
আমি অভ্ঞান 
চির চঞ্চল 


আমি অনভ্ত। 
গতি জীবন্ত ॥ 
আমি বারি। 
মুক্তিপারি ॥ 
আমি তেজস্‌ 
সরল পরশ ॥ 
আমি তপন। 
নিত্য জীবন ॥ 
আমি যন্ত্রী। 
আমি তস্ী ॥ 
আমি পূর্ণ। 
নিত্য ধর্ম ॥ 
চির অচঞ্চল। 
বিশ্বসন্ঘল ॥ 
নিত্য দৃষ্টি । 
মুক্তিবৃষ্টি ॥ 
আমি বিশ্ব। 
অনাগ্ভশেষ ॥ 
বিদেহী নিত্য | 
াধীন সত্য ॥ 
দিব/ বিজ্ঞান । 
নিত্য ধীমান্‌ ॥ 


বন্দন। 


আমি সঙ্কোচ 
আমি মরু 
আমি পুত্র 
আমি করণ 
আমি অসার 
আমি তচঃ 
চিস্তাকণ। 
মোহনিদ্রা 
তামি ক্রীব 
আম নাচার 
আমি অগ্ন 
গুনহীন 
আমি বুদবুদ 
আমি তরঙ্গ 
বাচি মরি 
ক্ষুদ্রে ভঙ্গুর 
আমি ব্যাধি 
আম আধি 
আমি অধ 
আমি ছবল 
আমি কাম 
আমি ক্রোধ 


৮৯ 


আমি উদার । 
ওয়েসিস্‌ তৃষণর ॥ 
পিতামাত। 
আমি কর্তা ॥ 
নিত্য গতি । 
আলোর জ্যোতি ॥ 
চিস্তামণি। 
জাগরণী ॥ 
চলচ্ছক্তি। 
বল ও গতি ॥ 
[ন্রঞ্জন। 
গুণধন ॥ 
চিন্ধুরাশি। 
অখগ্ডে ভাসি ॥ 
অঞ্র অমর। 
আমি চরাচর ॥ 
সবৌষধি। 
প্রেমজলধি ॥ 
সত্যধন | 
পক্ষাবরম ॥ 
আমি প্রেম। 


তেজ তেম॥ 


বন্দনা 


আমি পোভ 
আমি মোহ 
আমি হিংসা 
আমি ছ্বেষ 
নিতা অপুণ 
ক্দ্রতিক্ষুত্র 
আমি পঙ্গু 
চির ভঙ্গুর 
বৃত্তে রেখা 
আমি এক। 
আমি ধৃত 
আমি অনৃত 
আমি বিন্দু 
আমি অমা 
আমি নাস্তি 
আমি অস্বস্তি 
চির আবৃত 
আমি অশান্ত 
আমি ত্রন্দন 
আমি বন্ধন 
আ'ম খণ্ড 
কুত্র ভাগ 


মঙ্গল ইচ্ছা ॥ 
মুক্তিসজ্জ। & 
সৌখাবারি | 
মিলনকারী & 
সদাপুর্ণ। 
অনস্ত অপময এ 
নিত্যশক্তি । 
অবায় স্থিতি &॥ 
আমি বৃলু। 
অনস্তে অন্স্ত £ 
বিশ্বধারক | 
নিতা তারক গর 
আমি দিন্ধু। 
শরদিন্দু & 
আমিই অস্তি ) 
আমি স্বস্তি ॥ 
উদার মুক্ত । 
শান্ত কাস্ত 
আমি সাম্তবন ।. 
আমি কর্তন ৪ 
আমি অথশুঃ 


অনস্ত কাণ &. 


বন্দনা 


আমি স্থষ্ট আমি আটা । 
আমি দৃষ্টি আমি দ্রষ্টা॥ 
আমি অধীন নিত্য স্বাধীন । 
আমি জর্ণ নিঙা নবীন ॥ 
আমি ভ্রান্তি আমি ক্ষান্তি। 
আম ক্লান্তি মলয় শাস্তি ॥ 
আমি দুস্থ আমি হৃগ্টি। 
আমি বাক্‌ সর স্কষ্টি ॥ 
আমি তুকৃ আমি স্পর্শ । 
আমি জিহ্বা বস হধ॥ 
আমার মাঝে এই ত্রন্গাগ্ু 


শু্টসম বুদবুদ-__ 
সীমাবু5 বিশ্বভাঞ্, 
ভাবনা-আমি কিন্ত!!! 


স্থষ্টিসায়র রূপে কত 

লীলার প্রকাশ বিচত্রায় ! 
আমিই আছি ওপ্রোত 

যেন-_ভাস্ছি অণুচেতনায় || 
বুঝবি যবে তোর “আমিরে? 

স্বরূপ কি তার--কোথায় স্থান ? 


দেখনি তখন এই আমিরই 


৯২ 


বন্দনা 


স্র্তলীলায় ভাসমান ॥ 
যাবৎ শ্ষ্টি লীলার প্রকাশ 

(তাবৎ) তোর আমির বৃদ্ধি ও হাস, 
(কভু) যদি এ লীলা সংবরয়, 

এই আমিতে ও আমি মিলায় ॥ 
বংস! আমি নিত্য আছি অজর অমর 

সবগ ও সবাতীত। 
ইচ্ছ| ধাইছে নিখিল মাঝার-__ 

গুণ-সাধনায় হও রত ॥ 
সবসিদ্ধিদাতা আমি 

সকলেরই একই জন। 
উদ্দেশ্য উপাস্য আমি 

শষ্ট। পাত। সব ভূবন |! 
আমি বিনা কেউ কোথায় « 

নাহি জেনো তারিবার। 
আমিই সাধন আমিই ভজ্ন 

মূলাধার ও সারাৎসার ॥ 
দেশকালাতীত আমি 

লীলায় প্রকাশ সব ভুবন। 
গুণময় গুপাতীত 

জ্যোতির্ময়_ও ম. ওম. ও ম.॥ 


বন্দন] 


(১০৩) 


প্রেম-পারিজ্ঞাত কুম্থম-বিতানে, 
প্রেম-ছন্দে নাচে গ্রহ তারা । 

প্রেম-মলয় বায় "প্রম-স্তরধা গানে 
উলি উঠিছে হদয়-ঝোরা ॥ 


প্রেম-গীতি স্ধা স্রমকরন্দ, 
অমিয় ললিত পুলক ছন্দ, 
অসীমে উথলে সুখকর, 
নিখিল প্রবাহ আপন-হারা ॥ 


প্রেম-শতদল স্সরভি মোদিত, 

দশ দিশ্ি-হাস কি সুধাগন্ধ, 

অমল কমল জ্যোতিঃ-আানন্দ, 
ভূলোক হ্যলোক পাগলপারা ॥ 


নাচে প্রেমভালে বিশ্ব মেদিনী, 

গাহিছে গভীরে প্রেমের বাখানি, 

নিখিল চকোরে যে অনিমেষ চ/হনি, 
বহত বহুত আনন্দ ঝোরা ॥ 


নন্দন নিঝণর অম্বত-সায়র, 
ঝলমল তাহে প্ররেমস্থ্ধাকর, 


৪ 


রে 


৯ ৪ বন্দন' 


বরণ-ভুবনে বাচত্র আকর 
মোহন লোভন (শোভন ধারা 
রচেছ যে প্রেমে সুন্দর রূপ, 
প্রমন্ত যে প্রেমে সকল মধুপ,: 
বিশ্ব বিভ্োল মাধুবী অরূপ, 
পীধুষ বর্ষ”? চির মনোহর ॥ 


€.প্ঃম) নাতি ভেদাভেদ, নাহিক দ্বন্দ, 
নাহি কোন দ্বিধা, টমত্রী ভন্দ__ 
দেশ কালাতীত-_- প্রেমে একীভূত 
€ুতপ্রোত বহে প্রেমের ধারা ॥ 


রসহীনে রস-সঞ্চারী প্রেম, 
মুকুলিত চিত-_সরসিজ পম-_ 
পরশে বিকাশ কাজ্ত হেম 

চিত্ত আয়স তামস হরা ॥ 


অবাঁরত প্রাণ অস্তহীন আশা, 

অযাচিত মেটে__অযুত তিয়াসা 

রূপায়িত কত নাত নব ভাষা 
পরাণ-কোরক ফুটি' দিশেহার। ॥ 


“তোমারই শামি”, “আমারই তুমি” 
মূর্ত প্রেমের প্রদীপিত ভূমি, 


বন্দনা ৯৫ 


ভুপ্তি-সায়রে মধুর বাখানি, 
পরাণ পিয়াস তিয়াস হরা ॥ 


€প্রমময় প্রভো» প্রেমের অধীশ, 

প্রেমের প্রপাদে প্রসীদ দেবেশ, 

বন মালঞে শতদল হাস 
প্রেম কুম্কুম অনুভ। ভরা ॥ 


[িনতি-প্রেমের সুরঞ্জিত ভায়, 

বিশ্ব বিজয়ী প্রেমকেতু ছায় 

প্রেমবুস্ত ফোটা কুস্থমের প্রায়, 
ফুটাও সুরভি তন্‌ মন্হরা ॥ 


যে ৫্রমেতে ভুমি নিখিল নন্দিছ, 

বে শ্রেমেতে তুমি লীলা য়িত আছ। 

স্রলে ফুলে, ফলে প্রেমে সঞ্জীবিছ, 
হরিষে বদ্ষি সে প্রেমধারা ॥ 


সধু বসম্ত দগধ পরাণে_ 

দোল দিক আনি প্রেমের গানে, 

€প্রম-মন্নাকিনী দুকৃল প্লাবনে_ 
নীরস-উষর সরস করা ॥ 


সদয় উৎস উৎসারি প্রেমে, 
খায় ঘেন একমুখী এ অসীমে, 


টি বন্দনা 


প্রেম ছল ছল সাগবু জীবনে 
স্বর্ণ কমল দীপ্তি ঘেরা ॥ 


( দুইটি হৃদয়ে একটি আসন..... গানের সুর ) 


(১০৪) 
কীর্তন 
বিন! বধু তার জনম দুঃখী আর 
কিছু নাহি নাহি জানে। 
কহিও সঞ্জনি বেদন বাখানি 
বধুয়ার কাণে কাণে॥ 
( কাছে) কত আসে যায় কত নাচে গায় 
কত ন! ভরম ধরি । 
তালে দেই তাল, দণে যে বেতোল 
বধুয়া পীরিতি স্মরি? ॥ 
( কভু) গুমরি' গুমরি' বেদন বাশরা 
মুরছয় হুদয় মাঝে । 
( হায়) কেমনে পারি দিব! বিভাবরী 


বধুয়ার দিঠি রাজে॥ 


বন্দনা ন% 


আওল বধু ঘরে, বহু অনুরাগ ভরে 
কত ছুঃখে চলি গেল ফিরে। 

দুরজন দশা দেখি মুদিল অলখে সে কি 
আখি ছল ছল হুঃখনীরে ॥ 

ব্যথার পূজারে তাই, নীরবে বরিয়া লই 
বহুকাল বৃথা অৰসান। 

পথপানে চেয়ে রই আনমনে পরে রই 


ধূলিতলে পাতিয়া শয়ান ॥ 
( কহিও বধুয়া কাণে- পরাণ বধুফা কাণে ) 
( দরদিয়। মরমিয় পরাণ বঁধুয়া কাণে ) 


(১০৫) 


(যতবার আলো। জ্বালাতে চাই..*..'গানের স্বর ) 
যাত্নায় হত কাদি ভাবি আমি, 
তার বেশী তুমি কাদ। 
যতন নিজেরে যতটুকু জানি 
তার বেশী তুমি সাধ॥ 


ভুলেও না চাই 
ভালবাসা নাই 


বন্দনা 


তোমারে চিনিতে চাইনে, 
এই দরিয়ায় 
শুধু খাবিখায় 

কুল কিনারা পাইনে ; 

( তরী) ডুবিবার কালে, ধর তুমি হালে-_ 

খাবি খাওয়ায় কেন বাদ? 
সহি আমি যত 
সবি তজান ত 

তার বেশী সহ তুমি; 
ভুলি আমি যত 
ক্ষতি আর ক্ষত 

ভোল লাখ লাখ গ্লানি, 

এত যদি প্রেম, এত যদি ক্ষেম, 
ধরিছ না কেন হাত ? 


(১০৬) 
( আমার সাধ না মিটিল আশা ন! পূরিল-..."'গানের সর 
নাই বা জানিনু বাসিতে হে ভাল 
তুমি তজান হে ভালবাস । 
নাইবা জানিস সাধন কেমন 
তুমি ত জান হে সেধে আসা॥ 


বন্দলা রে 
€ মম) পরমাদ ঘটে কত শত শত 
€ তব) অঝোর করুণা-নিঝর নিয়ত 
অকৃল পাথার আমি যে নাচার 
পশু লঙ্ঘাও |গরি'__কৃপার তরল ॥ 


ঘ্বণায় নয়নে ধর! হেরে যায় 

প্রেমময় প্রভুর প্রেম কি হারায় 

আমি যে চাহি না_প্রেম নিতি চায় 
আতুর-্শরণ, অকুলে ভরসা ॥ 


যদিও না আনি স্থরেন-মনোহরা 
দ্যুলোকে বিদিত-- কৃপায় চরণ ধরা 
এ দেহ-সম্ভবে কেন চরণ-ছাড়া 
কেন এই লোকে আমি হই হারা? 


(১৯৭) 
কীর্তন 
অনাদি অনস্ত পরমশাস্ত। অজর অবায় ভূমা। 
সুগভীর গন্তীর, বিশ্বগ্রাণাধার, অপার অতুল মহিমা ॥ 
ব্রদ্ধাণ্ডের জ্যোতিঃ, চরাচর গতি, পরম মঙ্গলময়। 
বিশ্বের নিয়তি, গুনাতীত অখ্ঙি, তুমি বিভূ সময়॥ 


১৩৬ বন্দনা 


সর্বশক্কিমান্‌, প্রেমের নিধান, বিশাল বিস্ময় সত্য | 
আনন্দ নিধান, লীলাময় ধাম, শাস্তি অসুত নিত্য ॥ 
রসসিদ্ধু মধু, পারাবার বধু, সতের হৃদয় বিহারী । 
শাশ্বত নিবাস, পরিপূর্ণ বাস, ভবভয়তাপহারী॥ 

তুমি ছিলে প্রভু, তুমি আছ প্র, নিত্য গুপ্ত ব্ক্ত-_জানা'লে 


গুণলীল! ছলে_ বিশ্বে প্রকাশিলে, ( তবু) আপনাতে আপনি 
রহিলে 


(১০৮) 

(চিরবন্ু চিরনিঝর''....গানের স্থর ) 
চিরগতি চির দরদী চিরশাস্তি তুমি হে। 
চির আশ্রয়, করুণানিলয়, তুমি হে বন্ধু 

চির উপায় উপায়হীনে ॥ 
তব প্রণব বিজ্য়ধবনি ধ্বনিছে ব্রহ্গাণ্ড মাঝে 
চির দিবা চিরশর্বরী ॥ 
প্রেমিক মহাজন, ধানে স্থবিনিমগন 
কিবা উজল জ্যোতি বদনে ॥ 
শাস্তিপারাবার আনন্দ অঝোর 
অমুত প্রবাহ রাজে। 
নাহিক শঙ্কা, প্রেমের ডস্কা 
অনুক্ষণ কিবা বাজে ॥ 


বন্দনা ১০১ 


অন্ধের নয়ন, মুত সপ্জীবন 


পরশ রতন হে । 
পরম আনন্দে ভাসাও নিরানন্দে 
হাসাও বিরস জীবনে ॥ 


(১০৯) 


হে প্রশান্ত জলধি, করুণার অম্ব ধি 
সধাপয়োনিধি অমুত অতল। 

এ অশান্ত ভুবনে ঘন ভীম প্লাবনে 
দীনজনে হের, চির বিরস বিকল ॥ 


তুমি শাস্তি নিরঝর, শ্রান্তি ক্লান্তি অপহর 
করুণ। চন্দন অন্ুলেপ। 

অমৃতের বারিধারা অনল ন্সিগ্ধকর! 
জ্ঞোতিন্ময় চির সৌম্য ভূপ॥ 

তামসে সরস শশী, আ্রেহের কিরণে ভামি 
উজলয় আদি অন্ত দেশ। 

'অনভ্ত উদার দাতা, ক্ষমাসুন্্রর পরিত্রাত 
বাংসল্য পাধূষধারা রস ॥ 

তুমি বিভূ নিধিবকার, ্থষ্টি ভাসে সবিকার 
অচঞ্চল তুমি ধ্রবজ্যেত। 

গুণের অতীত তুমি স্বরূপে বিহর স্বামী 
প্রসীদ, গ্রসীদ দাসে গতি ॥ 


১৬৭ 


বনান। 


গ্রুপন্ন পরশ্বর্য্য ভরা আনন্দপ্রবাহ ধার৷ 
অপুর্বব অমিয়৷ শ্রীভাসে । 

লিগধ জ্যোছনারাশি মাধুরী উথলে হাসি 
উজলিয়া সর্বব তম নাশে ॥ 


প্রসন্ননয়ন হাস পরশমণির ভাস 
পারাবার আনন্দে উছ্ল্‌। 
সান্তুন হে মহেশ, শা, বিরাম! এস 


( কিরণ ) পরশে হরব-শৃতদল ॥ 


৬১১০ ) 


হে শাস্তম! চির শাস্তম্‌! 
চিরাশ্রয় চিরকান্তম্‌ ॥ 


ছুপ্পার সংসার পয়োনিধোরমম্‌ 
গ্সীদ কাস্তম্‌ করণেকবস্তম্‌ ॥ 
অশাস্তভূবনে ঘনঘোর ঝটিক! 
দলিত, মথিত কত কুন্ুমিত বীথিকা, 
করাল প্লাবনে, গ্রাসে নীড় বাটিক 
কর ত্রাণং মহাপ্রাণম, ॥ 
ভীষণ ভীষণ তুমি, ভীমভয়াল অসি, 
মোহন মধুর কম? নিখিলের হা।স, 
মে মহাপ্রাণ। পাতা! উদ্ধার আসি, 
বাঁচাও, বাঁচাও, করুণম.! 


বন্দনা ১৯৩ 


আলয় বিলয়ে ঘুরি কণ্টক পথেতে, 
অশনির গরজন গরজয় মাথেতে।, 


ঘনতমসাবৃত ছুধ্যোগ-নিশীথে, 
প্রসীদ প্রভো, প্রসীদম॥ 


ডুবিছে ডুবিছে সব অকূল অথৈতে, 

ঘুণিত নর্তানে, চুণিত ঢেউয়েতে, 

দয়াল কাগ্ডারী-_'যযৌ ন তস্থৌ'তে, 
ত্রাহি পাহি ত্বরায়ম ॥ 


(১১১) 


( সকলি তোমার ইচ্ছ।...গানের সর ) 
সকলি তোমারি ইচ্ছা, পরম ইচ্ছাময় তুমি | 
তোমার কণ্ম তুমিই করাও, বিন্দুবৎ আমি মহাসিন্ধু তুমি ॥ 
প্রেমানন্দে কেহ ডোবে হেরি তব মুখশশী, 
ছুঃখানলে, পলে পলে, জলে কেহ দিবানিশি, 
কারে ভাসাও ভূমানন্দেঃ কারে কাদাও তম£বন্ধে, 
কারে দা€গো ব্রহ্মপদ, কারে কর নিরয়গামী ॥ 
বাচাও বাঁচি, মার মরি, সুখের হাটে, ছুঃখের বাটে 
মালা গাথে মনের সুখে, ফুল যে ঝড়ায় ব্যথায় ধুকে, 
তব ইচ্ছ! বিনা কভু তৃণদহন দেব-অসাধ্য 
কপার ইচ্ছা বিন! দর্শন___সাধন সাধ্য নহ জানি ॥ 


১০৪ বন্দনা 


ইচ্ছায় স্থগ্টি স্থিতি লয়, ইচ্ছায় গতি বুদ্ধিচয় 
ইচ্ছায় লীল! সমুদয়, ইচ্ছায় মুক্তি ইচ্ছায় লয়, 
মহীয়সী ইচ্ছ। ধর, মহিম। তার অগোচর 
ক্রমময়ী ইচ্ছার প্রকাশ ওতপ্রোত নিত্য মানি ॥ 


(১১২) 


মোরে রেখো তব পায়। 
হে চির-শরণ, শান্তি-সনাতন, অকুলে ভরসা অনন্ত সহায় ॥ 
পরম-দরদী করুণাজলধি 
অনাথের নাথ, অগতির গতি, 
্ষমা-পারাবার, সুখ-দুঃখ সাথী, 
রাখহে মিনতি_ তোমার ছায়ায় ॥ 
“যার কেহ নাই, তুমি আছ তার, 
আপনার হতে হও আপনার” 
ভকত গাহিছে বারতা আশার 
চির-ম্ুবংসল ! হের হে আমায়।॥ 
নিত্য নিরঞ্জন, বিপদশঞ্ন, 
অবোলার বোল্‌ ভিখারীর ধন, 
হে চির-বিশ্রাম, শান্তি-নিকেতন, 
বাচাও আমারে, জুড়াও হৃদয় ॥ 
( তারে ভুলি কেমনে ****'গানের সুর ) 


(১১৩) 


বাচাও আমায় হাতে ধরি, হে কাগ্ডারি! কর ত্রাণ! 
দয়াল, ছুখ সাগরে ডুবে ভাসি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অস্তপ্রাণ ॥ 
কূল কিনারা নাহি হেরি, 
ঝড় উঠেছে আধার ঘেরি, 
আমি বাইতে নারি জীণতরী, প্রলয়কারি কি তুফান? 
এই যে ডুবি, এই যে ভাসি 
না৷ যায় পরাণ, খাৰি রাশি 
হায় বাচব'র আশা, কি দুরাশ।, নাস্তা নাধুদ অনুক্ষণ ॥ 
রঙ্গ! কর, ডাকি ত্রাসে 
হালটি দয়াল ধর কষে, 
প্রভে! | ঝড়তুফানে থামাও ক্ষণে, করি অভয় প্রসাদ দান ॥ 
পার করছে গৌর হবি বাইতে নারি তরী আর...গানের সুর) 


(১১৪) 


প্রতীক্ষায় বসে রব নীরস প্রাণে। 
আধি-ভরা ঘেরা এই মরুবিজনে॥ 
রূপ-রস-গন্ধ-হারা অসার সদাই, 
শকতি-বিহীন সদা নাহি কোথা ঠাই, 
তবু নারি, আশা ছাড়ি'--অকৃলের-তীর 


১৯০৬ 


বন্দলা 


ডুবি, ভাসি, চেয়ে রব হে শান্ত সুধীর ! ? 
মরমে মরিয়া রই ঘাত প্রত্থঘাতে, 

আপদ্‌ বিপদ্‌ সাথী প্রতি পদেতে, 

আমি আর আমি নই কলের পুতুল 
অন্তিতই সার শুধু, দশা-প্রতিকূল ॥ 

“বসে থাকা" চেয়ে দেখা” আছে বিদ্যা মোর» 
উপায় কি অন্যথায়--সকলি বেজোড়, 
কথায় আছে “সবুর মেওয়া যে ফলে” । 
বাচি মরি, তাই করি পান আশা-জলে ॥ 
পাব তাহে পাব কিনা, তাত জানিনা 
“বসে থাকা, চেয়ে দেখা” তবু ভাড়িনা, 

যা হবার তাহা হবে, এই ভাবে রব ভবে 

এ গোলাপী নেশা! যেন কভু টুটেনা॥ 


(বিদায় দিয়েছ মারে...গানের স্বর) 


৯ 


( ১১৫ ) 


আমার একেল৷ ঘরে, তামসী ঝড়ে, এসেছ পিতঃ, রুদ্র রোষে- 
(যেন) ভূলিনা তোমার প্রেমের বিশাল উদার দখিন পাণি। 


কাটাভর! পথে পথে, রুধির ঝড়িছে পথ চলিতে 
ব্যথাভরা, কথায় মোর মৌন বিষাদ-বাণী ॥ 


বন্দনা ১৯৭ 


দগ্ধ হাদে চন্দন নাই, নাইকো সান্তনা 
হারাই দিশা, হারাই আমি পথের নিশান!। 
হে প্রেমময়! ভয়াল, দয়াল, রাখ আর মার, কেহ নাইকো 
আমার, 
(কৃপায়) প্রেমের পাবন-মোহন-রসে অমুত দাও আনি। 


(আমার বিজন ঘরে নিশীথরাতে'" গানের স্থুর) 


ব্যথা দাও বলে নহ, নহ তুমি নিরমম | 
তুমি দয়িত আমার, হাদয়-বল্লভ, প্রাণারাম প্রিয়তম ॥ 
জীবনে মম দিবস রাত 
দাও প্রাণ! মোরে যত আঘাত, 
ততই আমারে কাছে লও টেনে বদ্ধু-সম ॥ 
আমার চলার পথে যে কাটা 
বিছায়ে চরণ রাঙাও, 
সে রঙ্গে আমার ধরার নেশার 
স্বপন ভাঙ্গাও, 
অশ্রুশন্যনয়ন চাহনি 
উষর বিরস হৃদয়ভূমি। 
( তবুও ) ক্ষণিকচেতন !-তোমার প্রেমের স্মরণ সম ॥ 
( ব্যথা দাও বলে কে বলে তোমায় নিরমম""'গানের স্তর ) 


১০৮ বন্দন। 


(১১৭) 
ত্রিপদী 


(যখন জন্মিন্থ ভবে'*"স্থরে ) 


কি আর জানাব নাথ, জানিছ সকলি পিতঃ ! 
অন্তর্ামী পূর্ণজ্ঞান, পিতঃ দয়াময় ! 

মঙ্গলেতে পরিপূর্ণ অমঙ্গল মঙ্গলে ধন্য 
মঙ্গলেতে স্তষ্টি সমুদয় ॥ 

তোম। পানে দৃষ্টি রাখি, তোমাতেই নির্ভর থাকি, 
তোমারেই করি গ্রুবতারা। 

তোমা ছাড়। কেহ নাই তুমি বিনা কই ঠাই, 
বাচিবারে এইমাত্র ধারা ॥ 

গুণহীণের গুণধন আশানদীর প্রত্রবণ 
একাকীর একমাত্র সাথী। 

ছুবলের বল তুমি সহায় সম্পদ্ভূমি, 
তুমি এই অগতির গতি ॥ 

তোমারে যে ভূলে থাকে দয় যে তারেও ডাকে, 
তব প্রেমের নাহিকে। বিরাম । 

ভক্তমুখে শুনে তাই আমি ও তোমারে চাই, 
চেঃয় থাকি তোমা অবিরাম ॥ 

কভু বাচি কভু মরি, নিতি দিবা বিভাবরী 
হারায়েছে--যাহ। ছিল মম 


বন্দনা ১৯ 


শুন্য হাতে ঘুরি এ, তোমা পানে চেয়ে রই, 
নামে যদি ধারা দয়া ঘন॥ 

অভিযোগ কিছু নাই (কত) দিয়েছ, দিত্ছে তাই, 
লালন পালন কর মোরে। 

কোথায় কখন গতি জানিনা হে মহামতি 
তোম! চেয়ে রব এ বেঘোরে॥ 

করিব না কারো ক্ষতি সহিব সকল ক্ষতি 
মুক হয়ে রহিতে গে। দাও । 

চিরধীর চিরস্থির মহারাজ-_হে সুধীর, 
ক্ষমা-সুন্দর, দ্দম ও ফিরাও ॥ 

কাঙ্গালের ধন তুমি মহা উদ্ধারণ-ভূমি 
অকৃলের তুমি হে কাণ্ডারী। 

«চেয়ে থাকা”--দাও দাও, সুরেন্দ্র তনয়ে চা, 
মনোহরাস্ততে ত্বরা তারি? ॥ 


(১১৮) 
( আর কতকাল থাকৃব বসে."'গানের স্থর ) 
আর কতকাল, হে মহাকাল ! 
কালের কলে হব নাকাল॥ 
সকাল বিকাল তাল যে বেতাল 
কালে কালে “কুলের” আকাল॥ 


১৯৩ 


বননা 


ক্ষমার ৬য়ে-_ আমার স্থিতি, 
আশীষ বায়ে--আমার গতি, 
জ্যোন্সা-ছায়ে--“জীবন শুক্তি” 
মেলবে কবে “মুক্তি ফল” ॥ 

অস্থাঃ বঙ্কাঃ বাজায় ডঙ্কা। 
পল, লালাজীর নাহি শঙ্কা, 
তুলসী মাঙ্গে প্রেমের গল 

এ পঙ্চে রাঙ্গাও শতদল ॥ 
রক্ষ রঙ্গ রক্ষ-_ত্রাসে, 
সর্ববহারা__সিক্ত বাসে, 


পাহি, তপ্ত সব্বদিশে, 
প্রসীদ প্রসাদজল।॥ 


(১১৯) 


প্রাণের জাল! কোথা যে জুড়াব। 
ছুঃখে ধুকে ধুকে, পাষাণ চাপা বুকে, অশ্র্ণবহীন চোখে অসার গো॥ 
কোন সে বিধানে, এলাম ভবনে, কেন তা জানিনা কিছুই গো। 
ভ্রমিছি এই দেশে, অপমান অধশে, শান্তি আশ্রয়হারা আমি গো ॥ 
কি মরু সাহারা ! হই পথ হার, শ্রান্ত ক্লান্ত, কোথা বারিদ। 
বিগদধ প্রাণে কৃতান্ত মশানে, কেমনে কি করে বাচিগো ॥ 
তোমার জগতে (গুরু) প্রেম বিলাইল, তোমার কাধ্য যা সাধিল। 


বন্দনা ৯১১ 


(হল) ভবলীল! সাঙ্গ, দিলে তব সঙ্গ, বিরাম তোমাতেই লভিল ॥ 

আমি এ জগতে, ধুকি কোনমতে, টানিয়া চলিছি পথে গো। 

কবে শেষ হবে, জ্বলন্ত ত্রিতাপে, আশ ভাসাভাসা মিলায় গো ॥ 
( তাই মরণ মাঝারে শয়ন গো) 


€( তোমারেই প্রাণের আশ! কহিব...গানের সুর) 


(১২০) 


(বিদায় দিয়েছ যারে...গানের সুর ) 
একাকী বিজনে কাদি নীরব মনে। 
গহন কানন নিঝুম সাড়া নাই প্রাণে ॥ 
দিশেহারা কাট। ভর! বন পথে চলিরে, 
শ্বাপদ আপদ কত চলে মোরে দলিরে, 
পথহারা হেরে শুধু জোনাকির আলোরে, 
কথা শুধু বি ঝি কয় নিরজনে ॥ 
কেউ নাই বলিবার, কেউ নাই দেখিবার 
কেউ নাই হামিবার, কেউ নাই কাদিবার, 
নিঝুম স্তব্ধ কেমন আধি ঘেরা চারিধার, 
নাই তার পারাবার, অকৃল সঙ্কট ঘনে। 
ফুটে কাটা পায় পায়, আঘাতে আঘাতে হায়, 
জর জর মর মর চলা মার হল দায়, 
পুড়ি কত দাবানলে, বধির ত কোলাহলে, 
নীরব নিথর আবার, এ বনে ঘুম আসে নেমে ॥ 


বন্দনা 


সব কথা ভরা ব্যথা--কোন কথা বলিবে? 
সব পথ কাটাহত কোন পথে চলিবে ? 
সবাই বকে কোন বুকে মুখ তার লুকাবে ? 
“ন যযৌ ন তস্থী? প্রহসন ভীষণে ॥ 


(১২১) 


ধুলায় ধুসর বসন পাতি 
বপি পথের ধারে । 
অন্ধ, খপ্জী, নাচার অতি 
অলখে যাও সরে ॥ 
জাগলো যে এ আকুল সাড়া। 
উল উছল প্রেমে হার 
মধুর মধুর করুণধারা 
সরব হারা ঘিরে ॥ 
সন্ধ্যা নামে ডাইনে বামে 
বাঁচা মরার শেষের যামে 
কলের পুতুল শ্রথযানে 
অস্তি ধুকে তীরে ॥ 
বসে থাকা, চেয়ে দেখ 
এমি করে আছি একা 
পথ যে আমার আকাবাক। 
লক্ষ্য সুদূরে ॥ 


বন্শন। ১১৩ 
(১২২) 


( সাধনের ধন কোথা তুমি-_ম্তুরে ) 
আতুর অনাথ বলে দেহ স্থান পদতলে । 
সাড়া দেহ, কথা কহ, হের পুডি দাবানলে ॥ 
যেথা যেথা যাই নাথ 
শান্তি পালায় কোথা পিতঃ, 
নিরাশ হাদয়ে কত-__ 

ঘুরি শূন্য ধরাতলে ॥ 
থাকি আমি যেই করে 
অগ্নিগর্ত মরু পরে 
হেরেও কি রবে দূরে 

(আর ) কতকাল পুডবো জলে ॥ 
বিচিত্র বিধান তব 
চিন্তি আমি ভবধব 
স্থিতি গতি তুমিই সব 

লহ প্রভু তোমা কোলে ॥ 
অপার মহিম! তব 
অচিস্ত্য তব বিভব 


অসাধ্য হয় যে সম্ভব 
প্রসীদ রক্ষ একালে ॥ 


ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং 
রক্ষ রক্ষ দয়ন্য মাম, 
পাহি, ক্ষমন্থ মাং বাৎসলাপয়োধিজলে ॥ 


বন্দন। 
(১২৩) 


( সাধনের ধন কোথা-স্থরে ) 
আশ্রয়হীন অনাথ বলে? দেহ স্থান পদতলে । 
বাচাও “মারে হের, পুড়ি গৌ।দকের দাবানলে 

অভাগা যেদিকে চায় 
সাগর শুকায়ে যায় 


নিরাশ আধার ঘেরে হায় 
উলঙ্গ বাস ধরা তলে ।। 


দিশে হার! ঘুরে দুরে 
বিজনে এই শ্মশান পুরে 
কত যে কাল রবে দূরে 
মরু সিঞ্চ স্ুধাজলে ॥ 
বিচিত্র বিধান তব, 
চিত্তি আমি ভব্ধব, 


বাচা মরা তুমিই সব 
গতি জ্বং হি এ অকুলে ॥ 


অপার মহিম! তব 
অচিস্ত্য তব বিভব 
সকলি তব সম্ভব ক্ষমন্থ করুণাজলে ॥ 
ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং 
আশিবিষ হুর্জরং 
পাহি মাং পাহি মাং 
অনন্ত বাংসল্যজলে ।: 


বণ্দশন। ১১৫ 


ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাম্‌ 
পাহি পাহি পাহি মাম্‌ 


রক্ষ রক্ষ রক্ষ মাম্‌ 
করুণানিধে ! দয়ন্য মাম্‌। 


তমসা-ঘন ভয়ালম্‌ 
রুদ্ধং তত্র স্থুদূঢ়ম্‌ 
ত্বং তু বিনা কঃশক্তঃ-_ 
মোক্ষং দাতুং শাস্তিদম্‌? 
অকুল্স্য কুল স্্ম্‌ 
অগতে স্তগত শুম্‌ 


ধ্রুবতারা সুশির্দে এম্‌ 
ত্বং হি উপায়সন্থলম্‌। 


তার তার আশু ওম্‌ 
ক্ষমন্ মে মালিম্ম্‌ 
প্রসীদ জ্ঞানচেহনম্‌ 
দয়াশিপে পাবনম্‌। 


১১৬ 


বন্দনা 


দুবলস্য বলম্ভ্ুম্‌ 
গুণহীনে গুণদম্‌ 

ত্বং তু ইচ্ছ। স্বপ্রকা শম্‌ 
প্রসীদ, প্রসীদ দেব ত্বম্‌। 


কায়মনসি প্রেরণম্‌ 
সর্ববভূতে প্রসীদ ত্বম্‌ 
জ্ঞানকম্ম্ে প্রসীদ তম্‌ 
প্রেমে ধ্যানে প্রলীদ ত্বম্‌ 


কুরু মে বাঙ্ছা পুরণম্‌ 
ভাগ্যহতস। শরণম্‌ 

গুরু পিতা মাতা ত্বম্‌ 
ক্ষমন্স, দয়ত্য ত্রায়ন্ব মাম। 


বনানা ১১৭ 


(১২৫) 


(কলিকাতা স্ুকিয়া স্রীটস্থ ভবনে পরম পিতার সহিত পরম 
খুরুনাথের প্রেমে প্রথম মিলনদ্িন ম্মরণে-) 


মিলনদিন স্মরণে 


ধবনিল রে, ধ্বনিল রে 
ধ্বনিল আহবান মধুর গম্ভীর, হাদয়-আম্বর মাঝে__ 
গভীর পুলকে, প্রেমের আলোকে প্রণব সঙ্গীত বাজে। 
প্রেম-পার।বারে মিলিলে, মিললে 
অখিলে_ প্রেমের জে।ছনায় ভাসালে-__ 
চেতন অচেতনে, গভীর স্পন্দনে 
প্রমাণন্দধামে আকুলি রে। 


দরবিগলিত হৃদয়-ঝরণ! 
মথিয়! প্লাবিয়া মিলন-ধন্যা, 


মধুর দরশে, সোহাগ পরশে- কি গদ ধ্বনিছে “বাণীর? বস্তা, 
জ্যোতি: বিভাসিত, চির পুলকিত-_ 
রসাল-নন্দনে-ঞ্সেম-আমোদিত । 
মিলন-বিভোর-প্রেম-স্থধামুতে 
প্রেমের স্বরূপে রাজে॥ 
(ধ্বনিলরে, ধ্বনিলরে **'গানের সুর) 


১১৮ 


বন্দনা 
( ১২৬) 


পরমবি গুরুনাথ 


পরম পিতার শ্রেষ্টসৃতে ডাকৃরে আমার মন। 


ও তার 


মেদের 


মোদের 


হৃদয়মাঝে বিশ্বজোডা প্রেমের আলন ॥ 
প্রেমময় নামঃ ও তার প্রাণের পরাণ, 
অন্ুল আনন্দে ঠিনি সদাই নিমগন, 

পিতা তাকে বিভধিলেন জগং কর্থে ত্রাণ ॥ 
সদ। থাকেন মো/দর সনে, 

যেন দুঃখ না পাই প্রাণে, 

ভালধা;সন মোদের কত প্রাণের মাণিক জ্কানে, 
তরে, অবাতরে, কত নষ্ট তিনি ল'ন॥ 
শুধু এই প্রতিদান চান, 

যেন গাই ব্রহ্মা গুণগান, 

হৃদয় মাঝে সারাৎসাবে পুজি অনুক্ষণ 
উন্নতিতে তিনি হৃদে কত সুখ যে পান 
পরম শিতার ববে-- 


এ পাপ ধরার পরে 
আবির্ভীব সত্যধশ্ধ প্রচার করিবারে। 


সেথা! নাই ভেদাভেদ, সকলেরি অধিকার সমান ॥ 


বন্দনা রি 
তিনি প্রেমের বাগ।ন, 
তাতে করুণ! মাথান, 

সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্, এ সদাই দীপ্যমান, 

তিনি প্রেমে পৃত, আলোয় সাত পিতার শ্রেষ্ট দান ॥ 


ও পদে ভকতি রেখে, 

ডাক পিতায় অনুরাগে, 

মন্ত হও মন্ত কর জগতের জনে, 
এই আদর্শ সাধতে হৃদে কর দু পণ॥ 


( হারক ব্রহ্ম তারক ন।থে""গানের সুর ) 


(১২৭) 


সত্রীগুর বদনা 


জয় জয় জয় গুরুদেব, প্রেমময় সত্য-নন্দন | 
গুরুদেব: শিবঃ, গুরুদেবঃ শিব?) গুরদেবঃ শিবঃ, 
গুরুদেব শিবঃ গুরুদেব শিব পতিতপাঁবন নন্দন ॥ 
তার শ্রেষ্ট স্বত, সত্যেতে আদিষ্ট, স্থষ্টির বিশিষ্ট 


১২০ বন্দন। 


হৃদয় তোমার করুণ! আধার, পরমেশ প্রিয় নন্দন ॥ 
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল, হৃদি শতদল, শোভে গো বিমল, 
প্রেমেতে বিহ্বল, চিত্ত কমল পরমানন্দে মগন ॥ 

ধন্য গুরুদেব, ধন্য গুরুদেব, ধন্য গুরুদেব, 

কোটা কোটা গুণের একত্ব সাধক অভূতপূর্ব সাধন ॥ 


(ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ব্যেম্‌ ব্যোমদেব তত, গানের সর) 


(১২৮ 


পরমষে গুরুনাথ 


(ভবন! কি শার চল এবার__গানের সুর ) 


তুমি মের প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলে! ॥ 
কে।ন্‌ মধুর ছবি আক! প্রাণে, ছুটে বেড়াও কাহার টানে, 
কাহার প্রেমে বিভোর হ'য়ে 
সবে বাসে ভ।লো ! 
ভূমি মোর প্র।ণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


বন্দনা ১২১ 


'নিখিলের শোভ। দেখে, মণ ছোটেগে। কাহ।র দিকে 
কাহার তরে ঝরে অশ্রু, 
সে কোন্‌ প্রাবনঃ বল! 

তুমি মোর প্রাণের আলো । 

তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


মোদের জন্ত এ ধরাতে, সত্যধশ্ধ প্রচারিতে 
কোন্‌ পরম পুরুষ এ “শুভাদেশ,' 
এ হুদ্কমলে দিলে? 
তুমি মোর প্রাণের আলো। 
তুমি মোর প্রাণের আলে! ॥ 


হৃদয়ে কাহার বাণী, কোন হরেতে দেওগো আনি? 
কোন্‌ পবশমণির পরশ আভায় - 
পুণ্য প্রদীপ জ্বালো ? 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তূমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


কার আলোতে তুমি দীপ্ত, কোন পরশে তুমি মুক্ত, 
কাহ।র প্রেমে তুমি মুগ্ধ 
তুমি কোন্‌ আলোতে আলে। ? 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


হি বন্দনা 


কোন্‌ পরম জ্ঞানে জ্ঞানী কুমি, কোন, পরম প্রেমে প্রেমিক তুমি 
কোন পরম ধনের মুক্বশীমণি_ 
আলোয় ঝল্মল ? 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর এাণের গালো ॥ 
(যখন) ব্যথ! মোদের হৃদয় পটে, ঘনী ভুত হয়ে ওঠে 
তোমার শীতল করে মোদের তরে, 
কাণ কক্ণা ঢালো! 
তুমি মের প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 
কার মহিমার ঝরণ! এসে, পড়ছে তোমার হুদয় দেশে, 
কোন. করুণার উংস লয়ে-- 
নিজে তুমি চলো! 


তুমি মোর প্রাণে আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ।॥ 


তোমার ব্যাকুলতা দেখে, কে নিয়েছে তোমায় বুকে» 
কোন্‌ জননীর ছুলাল হ'য়ে-_ 
কাহার কোলে দোলে! 


তুমি মোর প্র।ণের আলো।। 
তুমি মোর প্র।ণের আলো ॥ 


কোন. প্রেমমাগরের রতনমণি, দে কীহার প্রেমের খনি» 
কাহার জ্ঞ।নের আলো খানি_- 


বন্দনা ১২৩ 


মোদের প্রাণে জবালে। ! 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


বিষাদ যখন জাগে মনে, তাকাই তখন তোমাক পানে 
(তখন) কোন্‌ স্মধুর নামটা কীহার-_- 
প্রাণের মাঝে, বলো ! 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


অমুতের ঝরণ য়ে, ছড়িয়ে পড়ছ মোদেব প্রাণে, 
কোন্‌ স্বরের মহ'ন্‌ গানে - 
তৃপ্ত ধারা ঢালো ! 
মি মের প্রাণের আলো। 
তুমি মোর প্রা,ৎণর আলো ॥ 


হৃদয়ে শুষ্ক প্রীতি, কার পরশে সরস হাতি, 
দিয়ে প্রাণে কাহ।র শক্তি_ 
ঘুচাও সকল কালো! 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলা ॥ 
(হ'য়ে) কা'দের তরে কার প্রেরিত, 
ভালোবাসো নাইরে অন্ত 


কাহার দানে তুমি কত- 
পূরাও অভাব গুলো ! 


১২ বন্দনা 


তুমি মোর প্রাণের অ।লো। 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


"টাটাও ওগো ক।র পরশে, বিদ্বু বাধা এক নিমিষে, 
চালাও কাহার কিরণ-ভাঁসে 
হে জ্যোতি প্রকাশ আলো! 
তুমি মোর প্রাণের আলো। 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 
ওম্‌-_তান|হত গভীর ধ্বনি 
ঝঞ্কারিছে দিন রজনী 
(তব) নিনিমেষ আকুল চাহনি-_ 
করে প্রেম সাগর উল! 
তুমি মোর প্রাণের আলে । 
তুমি মোর প্রাণর আলো ॥ 


(তুমি) মুণ্তিমান্‌ তত্বজ্কান, প্রেম রসে মগ্ন প্রাণ 
এমন মহান্‌ “শোভ। করে দান-_ 
(ত'মায় কে বরিল? 
তৃমি মোর প্রাণের আলো।। 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


যখন ডাকে অক্ষম কাতর স্বরে, বল কঙই করুণ সুরে 
ওরে, আমার সাথে চলে আয়রে-- 
পাবি সকল ভালোর ভালো । 


বন্দনা ১২৪৫ 


তুমি মোর প্রাণের আলে। | 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


অনুতাপে ব্যথারাজি, হুৃদে যখন ওঠে বাজি, 
বরাও অশ্রু ওগো মাঝি-- 
(দিয়ে) কাহার কপার আলো! 
তুমি মোর প্রাণের আলো । 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


যদি আম অন্য দিশে' ছুটি কভু ভ্রমবশে 
কোলে করে আমায় এসে 
কার শান্তিবাণী বলে! 
তুমি মোর প্রাণের আলো। 
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥ 


ওগো আলোর ছেলে আলোর পথে, আলো জ্বেলে 


রেখে এ হছাদেতে 
তবে দেখবো আমি তোমার সাথে-_ 


তোমাব আলোর আলো ॥ 


*সন্জ্রহ্যন্নলে শুওন্লরভন্াহ্ 
(করুণাময় তারক - গানের স্থুর ) 


তুমি, দেব গুরুনাথ শাস্তিদ হে। 
স্থখসাগর প্রাপ্তির কারণ হে 
তুমি শক্তিদ, নিদ্ধিদ, মুক্তিদ হে। 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 


নমি, দেব তোমায় আুতরতন হে। 


আতশুাতাষ মনোরথ-পুরক হে॥ 
স্ুরবন্দিত অধাধা অচিস্ত্য হে। 


পরমেশ প্থিয়তম নন্দন হে।। 


ত্রেঙাযুগে তুমি লক্ষমণ হে। 
দ্বাপরেতে যুধিষ্ঠির ওগো! হে ॥ 
জনমে জনমে কত সাধন হে । 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে।। 


প্রাণ-পরব্রহ্ম মিলি” প্রেমে । 
ভূষিত সতত শান্তি ক্ষেমে ॥ 
এ দর্শন-সাধন-সাপেক্ষ হে। 
পরমেশ শ্পিয়তম নন্দন হে ॥ 


বন্দনা ১২৭ 


পিতার প্রেত তুমিত শা।লোক হে। 
স্বর্গমর্তোে পথদায়ক হে।। 
চর-রক্ষক মোক্ষেপি করণ হে। 


পরমেশ প্প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 
সতিয-ধরম তুমি স্ৃযমণি। 
তায়) পাগল প্রচারিতে দিন রঙ্জনী | 
(হৃদে) ধ্বনিত সতত ও ংকার ধবণি । 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 
জ্ঞান তব হাদে শু-ভাম্বতঃ হে। 
প্রেম তব হৃদে শাশ্বত হে ॥ 
কন্ম-পারাব।রে সুযোগী হে। 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 
এ ত্রিস্রোতা ভ্রিবেণী একীভূত, 
সৎ-চিৎ-সাগরে সুমিলিত ; 
(কত) আনন্দ তরঙ্গ উদ্বেলিত ! 
পরমেশ প্প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 
ব্রন্মাণ্ডে হৃদয় পরিব্যপ্ত, 
স্থগুগ্ত দীনভাব স্ুবি'দত ; 
ছিলে) আত্মবিলুপ্চিতে লুক্কায়িত। 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 


পূর্ণ সমপিত অষ্টাপদে 
মিলিত ছু ইচ্ছ। একই নদে ; 


১২৮ 


বন্দন। 


লভ হ্থচির বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদে। 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে । 


লীল।কোটা ফোটে পরমলীলান্ন 

দিগদশ এামোদিত অপার বিস্ময়। 

*ন ভূতো। ন ভবিষ্যতি”- ধারণা যে হয় *. 
পরমেশ প্রিরতম নন্দন হ ॥ 

দুর্ববলের বল তুমি প্ুব আশ] । 

পূর্ণ কর ভক্ত প্রাণ-পিয়াসা ॥ 

অপহর আধার দুরদশ] 

পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 


স্ববংসল স্থৃতের মঙ্গল হে। 
নিত্য।শীক্বাদক মুক্তিপথে ॥ 
সদ্গুণ প্রাপক লিদ্ধিরথে, 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥ 
পিতা মাত সখ গুরু তুমি, 
একাধারে তুমি সবভূমি ; 
নমি তোমা আমি নমি নমি, 
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ।॥ 


পরাগতির নিত্যদায়ক, 

আলে। পথে চির সাথী গো হে, 
পৃথথীর গুরু তুমি গুক্ণনাথ হে। 
পরমেশ প্প্িয়তম নন্দন হে ॥ 


বলনা ১২৯ 


নমি নমি নমি হে অচিন্তয, 
কোটাগুণে ব্রন্মে একীভূত, 
বর্ণন শিবাসাধ্য শ্রেষ্ঠ সু; 
দিব্যধামে পিত্য ত॥| 


বন বক্ষ রঙ্গ অঙ্গমেরে, 
জব্বাপচ্ছান্তি ত্বরা করে, 

জাগ শক্তি জগ প্র।ণ ভরে, 

কর সিঞ্চিত করুণ। মরু 'পরে ॥ 


তোমার আশীষে তোমাগত প্রাণ) 
(প্রেমে) স্ুরেন্দ্র-মনোহরা “অভিধান জ্ঞান,” 
তনয় যদিও হই অধম, অজ্ঞান, 
(এ) দোহাই কি দিতে পারি- বাঁচেনা এ প্রাণ। 


প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ হে। 
প্রসীদ গুরুনাথ, দেবেশ হে ॥ 
প্রসীদ উদার দৃষ্টিপাতে, 

প্রসীদ, হের আধি চারিভিতে ॥ 


৬১০ 0৩ - 


নিত বন্দনা 


১৩৩ ) 
সপল্ব্রল্বহ্লি শ৬লজলাজ্থ 
ও 
আমি 


তুমি মহাভাগ্যবান্, তুমি মহাভাগ্যবান্‌। 

কোটী কোটী গুণে পিতা, তোমায় কোলে দিলেন স্থ!ন 
আনন্দ-উৎসব, তোমার নিত্য বৈভব, 
ডগমগ রসভব, নিত্য স্বভাব, 

শাস্তি পারাবারে যগন, দেব-প্পিষ সুসম্ভান ॥ 
সত্য-সুধা বিতরিতে, তুমি এলে অবনীতে, 
তাপদগ্ধ মোহ ভ্রান্ত, হৃদয় জুড়াইতে, 

ধন্ত তুমি, সত্যধন্ম-সরঃস্থধা কলে দান॥ 

-আমি--. 

আমি অনাথ ভাগ্যহীন, আমি অনাথ ভাগ্যহীন । 

ঘুরি পথে পথে, বোঝা মাথে, ধূলাতে আসীন ॥ 
আধিব্যাধি যত, মোর নিত্য সাথ সাথ, 
অপমান অঙ্গ-সঙ্গং আছি জীবনমুত, 

অশান্তি অনলে দহি, ঘ্বৃন্ত সবার, সুমলিন ॥ 


বন্দনা ১৩১ 


বোঝ। বাড়াইতে কি এলাম এ মহীতে ? 
এখন, পালাই পালাই, হেরি বালাই, আধি. সব ভিতে, 
হায়, প্রিকু ধিক দারুণ দহের ধারায় ডুবি অনুদিন ॥ 


প্রশ্ন? 


স্বরেন-মনোহরা -তোমার হাতেই গড়া, 

তোমার আশীষ বলে, যুগল দলে-সত্য দীপ্ডি ঘেরা, 
তাই ভাবে মন, এমন কেন, তাদের সতের দশা-দীন ॥ 
( ভদ্রা তারা হেন, জীবন কেন, নিচ্ষল পদার্থ-হীন )। 


( পরমপিতার শ্রেষ্ঠ স্ুতে "৮" গানের সুর) 


(১৩১) 


গ্রীরীমাতা দুর্গা দেবী 
(আজ আগমনীর আবাহনে গানের" স্থরে ) 


গিরিয়াজ সুতা, তুমি মা সবার, শিবের তুমি যে ঘরণী হে 
নন্দন তোমার কার্তিক গণেশ, কন্তা। মনসা, জননী হে ॥ 


১ ৭২ 


বন্দনা 


এশ্বর্ষে পালিতা, রাজার নন্দিনশ, 

না ছিলে গো কভু ধনে গরবিনী 

দয়া মমতার ছিলে নির্ঝরিনী 
ছিলে মা সধিকা রমণী হে ॥" 


বাসিতে গো ভ।ল ধরমেরে বড, 

ধরম যে তব প্রাণ-প্রিয়তর, 

সাধকের প্রতি ভক্তিতে দু 
গুহি-সন্াসিনী তুমি মাহে ॥ 


রাজপুত্র রাজ এশ্বর্ষ্যেরে ছেড়ে? 

ভিখারী স।ধকে নিলে তুমি বরে' 

কত না সাধন, কুচ্ছ,তা বরণ-__ 
করিলে তোম।র জীবনে হে ॥ 


সে ঈপ্সিতে পেলে হৃদয়ের পরে, 
সাথী পেলে তায় যুগ যুগ ধরে, 
কিবা বিরাজিছে পরাপণের পরেশ 
ঈপ্সিতের চির-ঈপ্সিত হে ।। 
( বাঞ্চথিতেজ চির-বাঞ্ছিত তে )॥ 


স্থতঃ মাগে!5 তোমার দেব-গজানন, 
মধুমাখ। ভার কোমল আনন 


বন্দনা ১৩৩ 


প্রশান্ত পরাণে-উজল কিরণে 
হেরিছেন সতত আনন্দে হে ॥ 


জমিত তেজ, শকতি অমেয় 

ভাস্কর ছ্যতি__স্ুুত কান্তিকেয়, 

প্রণব-সৌরভে মুগধ অজেয় 
প্রচারে পত্য-্ধরম হে ॥ 


তব প্র্রিয়। স্থতা মনন! যে মাতা-__ 

কলুষবিষ-নাশিনী তে) সদ 

কল্যাণকারিণী শুভদ। বরদ] 
পৃথিবী-মঙ্গল-কারিণী হে। 


প্রণয়ে ধন্য তুমি মা জগতে 
€ পেলে ) লক্ষ্মী সরস্বতী প্রাণ-সখী সাথে 
রচিয়া সংসার প্রেমের আলোতে, 
প্রেম-সিন্ধ নীরে মগনা হে ॥ 


নারীকুল শিরে।মণি মা, তুমি 

ভূমানন্দে ধন্যা জীবনখ।নি 

স্ুতাস্থুত পতি পরাপ্রেম-ধনি ! 
মসৌভ।গ্য-সার্থক জীবন হে। 


১৩৪ বন্দনা 


(১৩২) 


গুরুষ-সিক্ত মহাতআা সুরেন্্রনাথ 


প্রেম-সুন্দর সম্মিলনে জুড়ালে প্রাণ পিতঃ, তুমি । 
প্রেমানন্দে, স্ধাগন্ধে, প্রাণকান্তে, শান্ত তুমি ॥ 
অস্তরেতে ব্রহ্মপদ, 
অভয়-ধামে অবিরত-_- 
ধ্যান-গন্ভীর অগণনে-_- 
ভাব-গম্ভীর স্ু-ধীর তুমি ॥ 
অরূপের এশ্বধ্যরাশি-- 
দিব্য উজ্জ্বল ভাসে ভাসি: 
আনন্দ-নীরধি নীরে__ 
অবগাহি" তৃপ্ত তুমি ॥ 
নিরখিছ ত্োমশশী 
অনিমেষে দশদিশি 
হে মহাপ্রাণ! অহনিশি__ 
মিশিছ সে প্রাণে তুমি ॥ 


( তব শুভ সম্মিলনে*****.গানের সুরে ) 


সপ ৫ (টে সস 


বন্দনা ১৩৫ 


(১৩৩) 


শ্রীরীবিমলানন্্রময়ী মাতা কাজীদবাী 


মা আমার করুণাময়ী, ম্নেহমধী, দয়াময়ী, 
মমতার নির্বরিনী, শাস্তিস্থধাপ্রদায়িনী। 


আনন্দময়ি ! হাস তুমি এ ভূমানন্দে নিরন্তর ; 

ডুবি? ডুবাও ভক্তশত, বহাও প্রাণে সে লহর, 
( তুমি) কল্যাণ-কোমল-মূর্ত 
হেরি শান্তি লভে আর্ত 

বিমল আনন্দ-ধারা-বাহিনী জননী মোর ॥ 


বিভুর করণায় মিশে দশ দিশি তা বধিছ, 

পাপী, তাপী, ছুঃখী জনার রোগ ত্রিতাপ হরিছ, 
(তুমি) অবিশ্রান্ত করণ- বোরা 
ব্রহ্গনামে পাগলপার৷ 

্রহ্মানন্দ স্থধাগন্ধে সবে নন্দ” হরষিছ ॥ 


স্মেহবারি স্ুসিঞ্চনে, কোমল উদার প্রেমাননে 
আকুলি ডাকহ সন্তান, আয় পুজি আয় একম্‌ ধনে 
শান্তি পাবি নিরবধি 
ব্রহ্মনামে ডোব যদি 
চাহি নাকো, তবু ডাকে, থাক লাখ সঙ্গোপনে 


১৩৬ বন্দনা 


দেবদেবীর মনোহরা, পিতার চরণধর। 
অচিস্ত্য এশ্বর্ষ্যে ভর তুমি যে মা! তারা৷ তারা! 
বিমুখ নাহি কভু কেহ 
যে চায় তোমা তারে দেহ 
ব্রহ্মমন্ত্র সুধার পরশ, অমৃত পীযূষ ভর। ॥ 


শকতিধারিনী তুমি, ক্ষমা সুন্দর কি চাহনি 
ছুর্বলের ভরসাবাণী মৃতজনে সঙ্জীবনী, 

তুমি মা পুণিমাশশী 

উদয় হও মা যাবে নিশি 
পথের কাটা, অভয় করে দূর কর ভব-বনে ॥ 


উজলবরণী তুমি পর! প্রেম চক্দ্রিমায় 
ঝলমল কি উজল রূপরাশি বহি যাঁয়। 
বস্ুদ্ধারার মঙ্গলতঙে 
তব কপার ঝণ। ঝরে 
পতিত প্রতি সহজাত করুণার দুষ্ি ধায় '! 


গুরুনাথ-স্থুতে মাতঃ, ক্ষম, হের, দেহ আশীষ 
গুরুভক্তি, ব্রন্ষমেরতি, পুনাইর হোক তাই অহন্িিশ ; 
স্থরেন-__ইচ্ছ1 এ জীবনে 
পুর্ণ কর দয় দানে 
সুরেন্দ্-স্থরেজ্্ সম জাগাও মাগো পুথীদেশ ) 
স্থবংসল! মোর জননী তোমারই শ্লেহেতে ধন্তা 


বন্দনা ১৩৭ 


পৃঁজিতেন কৈশোরেতে তোমারই হয়ে অনন্যা, 
যোগমায়৷ তোমার তিনি 
মনোহর গুরুর জানি 

স্ৃত হয়ে সব্বহার] পুনাই হলাম-__-একি কথা? 


(১৩4) 
মহাদেব 
(নীলাবরণী নবীন! রমণী-*”"গানের সুরে ) 


শঙ্কর হর, ওষ্কার, ওঙ্কার, গভীর নিনাদিত, সুরব হদ্দলে । 
ওম্‌ ওম ওম্‌ ওম, ওঁম্‌ ওঁম্‌ মু ওম-সৌরভ-মোদিত স্ুরব-কল্লে।লে 
(তুমি) প্রণব-মগন, অমৃত্তমন্থন, 

তব দশদিশি আনন্দে মগন, 

প্রেমপন্মহারে, বরণ-অনুপম, 

নেহারি চিদ্ঘনে-আত্মহীর। হ'লে ॥ 

ভাগৰতী তনু,এশী সু-এশ্বধ্য_ 

অজস্র ভাঙ্কর গড়া যে ভাক্কধ্য, 

পিতার সাঁযুজ্গা, মহিমার এঁতিহ্য 

'পূর্ণ গাধ্য- আশুতোষ কাঙ্গালে । 


১৩৮ 


বন্দনা 


ব্রহ্ম প্রেমানন্দে ডগমগ ডগ», 

জ্যোতি জ্বলন্ত জগমগজগ, 

বন্দিছ, নন্দিছ, পরমসর্ববগ, 

সতিয়-ধরম নিতা স্থধাজলে ॥ 

তুমি মহা-বিম্ময়, প্রেরিত রতন, 
পিতার অজস্র গুণে নিমগন, 

আরাধিছ প্রেমে, গুণে অগণন 
প্রাণারাম, প্রাণারাম,-প্রসীদ সকলে ॥ 


পরাচেতন সাগর ছুলিয়! উথলি, 
বুকে লয়ে তোমা, করে কোলাকুলি, 
আকুলি বিকুলি বৌধনাঞ্জলি 

চাহি অনিমেষে নিবেদিছ তারে | 


পিত।র সাথ কথনোপকথন সুধায়, 
বিশ্ব-আিঙ্গনে স্ববদ্ধ ভাহায়, 
ভাষ গদ গদ, মজি প্রেমনেশায়, 
দৌছুল দোলা দোল, পিতার প্রেমকোলে ॥. 
ঘোষিছ গৌরবে জয় প্রেমের জয়, 
প্রেমের হউক জয় বিশ্ব প্রেমে লয়) 
একমাত্র একম্‌ গুণাতীতময়, 


(বল) প্রেম-ভোল। পিতা» ভুলোনাকো পলে ॥ 


শ্শীন, মশান, সুস্থান, কুস্থানম্‌ 
সমভাবং নিধিবকীর মতিধীরম 


বন্দন] ১৩৯ 


পরমনস্তুখদং ব্রহ্মানন্দমগ্রম্‌ 
সর্বত্র হেরঃ ত্রহ্মময়ং থেরে ॥ 
গ্ুরুনাথ-গৌরব সৌরভ মোদিত, 
শঙ্কর শিব, দেব ভোলানাথ, 
হর হর হর) শিব শিব তাত, 
পরমশিব-ম্ুত ধীর, ধীরদলে ॥৷ 
অনস্তম, অনস্তম. পরমমেকম.-- 
অজর অনর পিতুঃ স্ুপুত্রম, 
সাইজো! সুশিষ্য' অধাধ্য গুণম্‌ 
ক্ষমস্ব) দয়স্ব, তায়ন্য__ছুর্বলে ॥ 
গৌরীপতি, কান্তিক-গণেশ জনক, 
ভূত, প্রেত, পিশাচ মমতায় পালক, 
বেলপত্ত্র, ধৃত রা, ডঙ্কুর। প্রাপক, 
অল্লে তুষ্ট, আশুতোষ আন্তরে ॥ 
আমি যে নাচার, জগৎ কহে ধিক, 
আস্তিত্ববিহীন, ধু'কি চারিদিক, 
(তব) প্রাণের সুরেন্দ্র সিংহ-স্ৃত-মৃষিক ! 
হের আশুতোষ-_অগাধ সলিলে ॥ 
(জয়) হর হর হর- জগত উজলা, 
(জয়) মহাদেব, মহেশ, মঙ্গলের ঝোর। ; 
(জয়) কল্পতরু ভোলা, নিত্য পরাণখোলা, 
(জয়) নটরাজ নীলক্, শতশত লীলা || 


১9, বন্দন! 


(১৩৫) 
_ মহামতি খুষ্টদেব__ 


' দেখবো তোমার প্রেমের লীলা" "গানের মুর) 


অপূর্ব ক্ষমার বিকাশ 
তোমার জীবনে । 

আপন ভোলার মূর্ধ প্রকাশ 
চরাচর জানে ।। 


ক্ষমা-মুন্তিমান্‌ 
স্ত সুমহান 
তোমার “আমির” হল বিলীন পিতার চরণে। 
মিত্র-সম শকুক্গমা_কি শাস্ত বদনে ! 


হননকারীরে 

তোমার ক্ষমা রয় ঘিরে, 
রুধির ঝরে, ক্ষম! তব তবু চায় তারে। 
ডাক--পিত।, পিতা!, পিতা-ক্ষম জুডা সম্ভানে 


তুমি, পিতার অনুগত-_ 

নিত্য ওতপ্রোত 
তাহার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছ! একে মিলিত-_- 
“তোমারই ইচ্ছ। হউক পূর্ণ” সিদ্ধি-সাধনে ॥ 


বন্দনা ০০ 


মা মনোহর -- 
পিতায় সতত নির্ভর, 
সৌম্য রম্য ধন্য ধন্ত মহত্বের আকর-_ 


“প্রভু”-_ক্ষম। নিলর, মহিমাময়-দেখালে জীবনে ॥. 


(১৩৬) 
প্পলর্বজ্লি হভ্হিন্মউকভুদ্ 


বিরাট. তুমি মন্‌ তুমি 
প্রেমপীযুষ ভরা । 

কে।টী কুস্থুমে কুস্ুমিত তুমি 
এ ধরা বিচ্ময়ে হারা ॥ 


ক্ষমাপারাবার অস্তরসায়র 
করুণায় ভরপুর। 

পিতার বিধানে বস্থুধারা পর 
আনশিলে হে স্ুর-পুর ॥ 


করুণ কোমল স্রেহশীতলদল-_ 
হৃদয়কমল শোভে। 


১৪২ 


বন্দনা 


শাস্ত-__তাপিত, পতিত হূর্ববল 
অহেতুকী কৃপা "লাভে ॥ 
ভগীরথ তুমি, স্ুরধুনী ধারা 
বহাইলে সুশীতল। 
স্থজলা সুফল শস্তসন্তারা 
সাজাতে ধরণীতল ॥ 
সত্যন্থৃষ্য উদযফের পথে 
নব অরুণিমায় এলে । 
কাজল উজল আলো ধারাপাতে 
জাগাঁলে পৃর্থীতলে ॥ 


€তন্) কৌমুদীশত, উছাসিত পথ 


আলোয় আলোকমাল!। 
অনারীসে লীলারস -আস্বাদিত 

অমৃত স্ুুধার থালা । 
এপার ওপার মহামিম্ধু প।র 

মিলে করে কোলাকুলি । 
খুলিয়া গেলরে পিতার ছয়ার 

অপহি” বাধাগুলি ॥ 
ধন্য ধন্য মহিমের দান 

অপূর্ব সাধন ধারা। 


'তোম! বুকে লয়ে গায় গুরুনাথ 


হাঁসিছে বন্ুন্ধরা।| 


(কত ) 


বন্দনা ১৪৩ 


নিজেই বিলোপ আনন্দে হইলে 


অমৃত সমাজে তুমি। 
আমিত্ব তোমার লুপ্ত করিলে 
পরম বিষ্ময় মানি || 


হ'ল এই ধরা চির-কধণী অতি 
তোমার চরণ তলে। 

কোটী কোটা ভাস্কর হ্যতি 
আনহ সাধন বলে॥। 


নীড়হারা যত কাঙ্গাল- দরদী 
অন্তহীন উদার। 
মলিন পতিত তাপিত প্রতি 
অঠৈতুকী কৃপা তার ॥ 
মৃহিম-গচরুনাথ মিলি একসাথ 
প্রণয়পয়োধিজলে ! 
ব্রহ্মপ্রেমস্থধাপিম্কুনাথ 
নেহারিছেন পলে পলে॥ 
এসীদ আশীষ স্থত-আশুতোষ 
ক্ষমা-প্রসন্ন হাস। 
গাহি অহশিশ পিতার স্ুষশ 
মুছে যাক আমিলেশ॥ 


১৪৪ বন্দনা 
_্িহহাম্টুক্্ন হহল্যদ্ষ_ 


(যে দিন নুনীল-...**ত ৮, গানের স্বর) 


শত কোটা কোটী, ভাস্কর ছ্যতি; প্রোজ্জল প্রভা, রসুল আল্ল।॥ 
অমিতবীধ্যে, মুকতি তৃষ্যে, গুদাধ্য ধৈর্ষে, জগং-উজল|॥ 
ঘোর অমানিশা, তমিআ! বিদিশা, ভেদকরি জাল, জ্ঞান হোমানল। 
নিখিল স্থষ্ট স্ি, দৃষ্টি, সব ইষ্টপূর্ণ, একোডুত ফল। 

অসীম সাহসে, নিভাঁক হরষে, বরিষ জ্ঞানে, সুদিব। বাণী।, 
ঘোর আধারে, মৃতপ্রায় হেরিরে, বক্ষে তুলে নিলে, সেম্তুধ। দানি ॥ 
অমিত পিক্রমে, বিঘোষ সরবে, "পুত্র ক নাহি পিতা যে হয়”। 
একমেন সহি, অদ্ধিতীয় রহি, সমতল তার, না কেহ রয়॥ 
একমাত্র পিতা-এক পরিত্রাতা-পরম আত্মীয়-বিবিধ বিধাতা। 
আন্তর্য্যামী দ্রষ্টা, একম্‌ 'একমূ কর্তা, সতা তত্ব জ্ঞান-সত্যের বারতা ॥ 
বিশ্বঃ ওতপ্রোত, তবু বিশ্বাতীত, বনহুভাবে যেন, ভাসমান মতত।, 
পরম"এক,. অনন্ত-সত্য, চরাচর নিধি, জাগ্রত, জীবন্ত ! 
তাবতার তিনি হন নাই, হবেন্‌ না, অজর, অমর, দেহাতীত জান]। 
সয়স্তৃত পিত;, দেশ কাল।তীত, যাহ। হের তাহ, রস্থল জন ॥ 
তাঁর ইচ্ছ] বিনা, কেহ ত পারেনা, তৃণেরে দহিতে, জানে খযিজন। 
সবই তার ইচ্ছ।, মূলে, ফুলে, ফলে, রসে, গন্ধে, নন্দে প্রকাশমান ॥ 
এই পরম সতা, নিহিত তত্বে, দৃঢ় বাঁধি দিলে, সবে সুমহান্‌। 
পিতা সর্ধস।র, পুত্র তুমি তার। অবতার তার, না হয় কখন॥ 
সংসারে সংসারী, ধরম প্রচারি, যুদ্ধে তরবাবি--বর্তব্যনিচয়। 


বনদন। ১৪৫ 


বিপরীত গুণ সমন্বয় মাধন, অত্যাম্চধ্য হেরি, অপুর্ব বিগ্বয়। 
পাথিব দৈন্যদশায় উপনীত, তবু ৫ সৌমা, সমাহিত চিত। 
প্রাচুধাতা বহি, অবিকার বহি, শিলেভ, নিলিপ্ত প্রচ্ছা-পাবমিত। 
নীরব সাধনা, নীণব আরাধনা, আত্মবিলুথির জগন্তু প্রত্িন]। 
পরা-উপকারে, পরম সেবায়, যাপিলে জীবন, হয়ে অন্যমনা ॥ 
গভার গম্ভীর, বিশাল উদার, হদয় প্রসার, শতশত ধার। 
নিয়োজিত কর, অজ্ঞান আপামর, একের উপাধনে, আ্চর্ধ্য অপার । 
কোরাণের বণী, অমূল্য বাখানি, একেশ্বর-গধা রব স্বুরধুণা। 
বহাইলে জানি, পিতা হতে আনি, ধন্য মে সাধন, (সীভাগ্যের খনি 
পবির ইসলাম, একেশ্বরগান এক-তন্বামৃত, মধুর এক নাম। 
আবতার বাদ, ভীষণ পরমাদ, জরূপেই তিনি তারেন খিশ্বধাম। 
পেম উদার, পির বিধুর, *ম্থাকয়া”_ বনে গুরুনাথ তদত। 
জগ্দ গন্ভারে, নাঙ্গপিক “ঘা ষলে, প্রেম-জ্যোতির্ময় হের 
উদ্ভাসতি ॥ 
আরবের আমি পেইন জানি, ভ্রুুটা যে চারিদপারে। 
এ পুনাইর ভাবা কি হবে গো শন্তায়_ বোধন আশায় অপ্চকার । 
মাগি লহদ্ান পাব চণণে 
মের তরে সুমহান! 
41001 তুমি-গুকনাথ ভনে 
স্বরেন্্র সমিধান। 
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